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গ্রন্থকারের নিবেদন 


গত চল্লিশ বংসর ধরিয়া বাংল! ছন্দ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে ষে পরিমাণ 
আলোচনা হইয়াছে তাহার তুলনায় বাংলা ছন্দের উপর রচিত গ্রন্থের 
সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। ইহার কারণ, বাংল! ছন্দের গঠন ও শ্রেণীভেদ 
সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ সমস্তাই পণ্ডিতগণের দৃ্টি অধিক আকৃষ্ট করায় 
তাহাদের অধিকাংশ রচনাই বাদ-বিতওা-মলক প্রবন্ধের আকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই সকল রচনা হইতে ছাত্র বা সাধারণ জিজ্ঞান্ুর 
পক্ষে বাংল! ছন্দ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ কর! সম্ভব হয় না। বি-এ 
ক্লাশে বাংলা ছন্দ পড়াইবার সময় বিদ্যার্থী ও লাধারণ পাঠকের এই 
অশ্থবিধার কথ। অনুভব করিতাম। সেজন্ত কতিপয় ছাত্র ও বন্ধুর 
আগ্রহে ১৯৪৫ সালে এই গ্রন্থের প্রথম খসড়া রচনা করি । অপরের মত 
খণ্ডন করিবাব উদ্দেশ্ট লইয়া আমি এই গ্রন্থ লিখি নাই। তাহার 
পরিবর্তে বাংল! ছন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সামঞ্জন্ত স্থাপনের চেষ্ট! 
করিয়াছি। এবং বাংল! ছন্দের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ও 
সংস্কত, অপত্রংশ, হিন্দী, মৈথিলী, গড়িয়া ও অসমীয়৷ ছন্দের সহিত বাংল 
ছন্দের তুলন৷ করিয়া এই সামঞ্জস্তের ভিত্তি সুদ করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে। 

বাংল! ছন্দ বলিতে সাধারণতঃ আধুনিক বাংল! সাহিত্যের পদ্য-ছন্দের 
কথাই বুঝান হইয়। থারে। কিন্তু আমর! এখানে বাংলা ছন্দের ব্যাপক 
সংজ্ঞা গ্রহণ করিয় প্রাচীন বাংল! ছন্দ ও আধুনিক বাংল! সাহিত্যে 
পদ্যছন্দ, গদাছন্দ। সাহিত্যিক গদ্য, সনেট, প্রভৃতির কথাও বিস্তৃত ভাবে 
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আলোচন! করিয়াছি । ছন্দ স্ব দেশেই ভাযা ও সাহিত্যের উপর 
নির্ভরশীল । দেজন্ত বাংলা ভাষা ও বাংল! সাহিত্য হইতে বিচ্ছিন্ন শুধুমাত্র 
বাংল! ছন্দের আলোচন! সমর্থন করা যায় না। আমর! এই গ্রন্থে বাংলা 
ভাষাতত্বের, বিশেষ করিয়া বাংলা উচ্চারণ-তত্বের দৃষ্টি হইতে বাংল! ছন্দকে 
পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি । এবং বাংলা সাহিত্যের গতি ও 
প্রকৃতির সহিত ইহার যোগস্ত্র স্বীকার করিয়া লইয়া বাংল! ছন্দের 
বিবর্তন দেখানে। হইয়াছে । 

বাংলা-ছন্দ-কুরুক্ষেত্রের গাণ্তীবধন্থা! অধ্যাপক শ্ত্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেস 
মহাশয়কে দৌলতপুর কলেজে সহকম্মীরপে লাভ করিবার সৌভাগ্য 
হইয়াছিল। বল! বাহুল্য, তাহার সহিত দীর্ঘ আলোচনাই এই গ্রন্থ- 
রচনার মূল উৎস। পরে রংপুর কলেজে অধ্যাপনা-কালে সেখানকার 
ছাত্রদের আগ্রহে এই গ্রন্থ রচন৷ করি। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল 
মহাশয় এই গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে গ্রস্থাদি সংগ্রহ করিয়। দিয়াছেন 
ও অন্ত ন|ন| ভাবে সাহাষ্য করিয়াছেন । সেজন্য তাহাদের নিকট 
আমি খণী। এম. সি. সরকার এগ সন্দের স্বত্বাধিকারী শ্রীধুক্ত সুধীর 
চন্দ্র সরকার মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে 
চিন্তামুক্ত করিয়াছেন। এজন্ত আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ! ইতি-- 


শ্রীন্ধীভূবণ ভট্টাচার্য 
দোল পুণিমা, ভাষাতত্ববিৎ, ভারত সরকারের নৃতত্ব বিভাগ, 
১৩৬২ মধ্যপ্রদদেশ কেন্দ্র, ধরমপেঠ, 


নাগপুর । 


বিষয়-সূচী 
প্রথম অধ্যায় 
ভারতীয় ছন্দের ইতিহাস ও বাংলা ছন্দ 


ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার ১, ছন্দ ও সাহিত্য ১, ছন্দের মুল তত্ব ২, 
ছন্দের শ্রেণীভেদ-_ প্রশ্মুট ও অস্ফুট ২, অস্ফুট ছন্দের উপবিভাগ-_হিক্র ছন্দ 
৩, আম্প্রাসিক ছন্দ ৪, বৃত্তগন্ধি ছন্দ ৪, গদ্ছন্ন ২, প্রশ্ফুট ছন্দের উপবিভাগ 
- অক্ষরছন্দ ও মাত্রাছন্দ ৫, ভারতীয় ছন্দের ক্রমবিকাশ ৫, বৈদিক 
ছন্দ__-মুক্তাক্ষর ও ঈষৎ বন্ধাক্ষর ৫, সংস্কৃত ছন্দ__বুত্ত ও জাতি ৭, বৃত্তছন্দ 
৭, জাঁতিছন্দ ৯, প্রাকৃত ছন্দ ১০, অপতভ্রংশ ছন্দ-গাথা ও মাত্রাসমক- 
পারদ্দাকুলক ১-৪, বাংল ছন্দ ১৫-৮। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বাংল! ছন্দের উপাদান 
অক্ষর ১৯, অক্ষর সম্বন্ধে পারিভাষিক সমস্তা ১৯, মৌলিক ও যৌগিক 
অক্ষর ২*, স্বরাস্ত ও ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষর ২১৯ অক্ষরছন্দ ২১, মাত্রা ২২, 
আত্রাছন্দ ২২, মাত্রা-বিচার ২২, বাংল। ছন্দে দার্থ অক্ষর ২৩-৫, মাত্রা 
স্প্রসারণ ও মাত্রা-সঙ্কোচন ২৫, মাত্রা-চিহ ২৬। 
পর্ব--বিরতি ২৬, সম্প্রসারণ-মূলক বিরতি ২৭, ছেদ ২৮, যতি ২৮, 
অন্তযতি ৯৯১ মধ্য যতি ২৯ অল্প যতি ৩০, বাংল! ছন্দে ছেদ ও যতি 
-৩*-২১ পর্ব ও পদ ৩২, সমপধিক ও অসমপিক ছন্দ ৩৩, অপূর্ণ ও 
অতিপুর্ণ পর্ব ৩৪, পর্বে মাত্রা-দৈর্ঘ্য ৩৫, বাংল! ছন্দে চার হইতে দশ 
মাত্রার পর্বের দৃষ্টাত্ত ৩৫। 


চরণ বা পংক্তি--এক হইতে পাঁচ পর্বের চরণের দৃষ্টাস্ত ৩৫-৭,, 
সমচরণ ও মিশ্র-চরণ ছন্দ ৩৭, অতিমাত্রিক চরণ ৩৮। 
স্তবক --মুক্তবন্ধ ৩৮, চরণ-বদ্ধ ৩৯, যুগ্ম-বন্ধ ৩৯, স্তবক-বন্ধ ৩৯। 


তৃতীয় অধ্যায় 
বাংল! ছন্দের উৎপত্তি ও শ্রেণী-বিভাগ 


শ্রেণী বিভাগের নৃতন ও পুরাতন প্রণালী ৪১-৩ 

দেশজ ছন্দ_-উৎপত্তি ৪৩, ইহ1কে কি স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ বলা চলে? 
৪৪, পর্বাঘাত ও তল ৪৫, দেশজ ছন্দ ও লোক-সঙ্গীত ৪৫-৭, ষণমাত্রিক 
দেখজ ছন্দ ৪৭-৯, চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দ ৪৯, বাংল! কাব্যে দেশজ ছন্দ 
৫০.৫১ বাংলার বাহিরে দেশজ ছন্দ ৫৫ দেশজ ছন্দের বৈশিষ্ট্য ৫৬ | 

সংস্কত-মূল ছন্দ--শ্রেণীবিভাগ ৫৭, তৎসম ছন্দ ৫৭, শুদ্ব-তংসম 
ছন্দ ৫৮, নবা তৎসম ছন্দ ৫৮,* বাংলা সাহিত্যে তৎসম ছন্দের ভবিষ্যৎ 
৬*-২। 

প্রাকৃতজ ছন্দ- প্রাকৃত ও অপতভ্রংশের নিকট বাংল! সাহিত্যের খণ 
৬২-%, প্রাকৃতজ ছন্দের শ্রেণী"াবভাগ ৬৫, শুদ্ধ-প্রাকুত ছন্দের স্তর-ভেদ-_ 
প্রথম স্তর ৬৬-৭১, দ্বিতীয় স্তর ৭১, পাঁচ, ছয় ও সাত মাত্রার পর্ব ৭২-৭, 
চার ও আট মাত্রার পর্ব ৭৭, ছন্দানন্দ ৭৯, শুদ্ধ-প্রাকত ছন্দের বৈশিষ্ট্য 
৮০-৩। 

ভঙ্গ-গ্রাকৃত ছন্দ_-ইহ] অক্ষরছন্দ অথবা মাত্রাছন্দ? ৮৩, ভঙ্গ- 
প্রাকৃত ছন্দের আদি কথা ৮৩-৬, গজ-গ্রাকৃত ছন্দের উৎপত্তি ৮৬ ৯. 
আলোচনা-সংক্ষেপ ৮৯, মধ্য যুগের ভঙ্গ-প্রাকৃত-ছন্দ ৮৯-৯১১ আধুনিক 
ভঙ্গ-প্রাক্ত ছন্দ কি অক্ষরহন্দ? ৯১-"১ ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য 
৯৩-৯, ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ ও সাধু ভাষা ৯৯, ইহ!কে কি বর্ণছন্দ বল! চলে ? 
১০৯, আলোচনা-সংক্ষেণ ১০১-৩, ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের গঠুন ১৯৩, পয়ার; 
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১০৩. প্রবহমাণ পয়ার ১*৫, মালর্বাপ ১৯৬ তরল পয়ার ১০৬, দীর্ঘ 
পয়ার ১০৬, একাবলী ১০৭, লঘু ত্রিপদী ১০৯, দীর্ঘ ত্রিপদী ১১১, অসম- 
পথিক ত্রিপদী ১১৩, চতুষ্পদী ১১৪, একপদী ১১৫৮। 

মুক্তুক ছন্দ ১১৬-৯, মুক্তক ও দেশজ ছন্দ ১১৯। 

বিদেশীমূল ছন্দ-_বাংলা ছন্দে ইংরেজী প্রভাব ১২*-২, বাংল! ভাষায় 
ই'রেজী ছন্দ ২২-৪, বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফার্মী ছন্দ ১২৪। 


অস্ফুট ছন্দ--গৈরিশ ছন্দ ১২৫৮, অতিমুক্তক ছন্দ ১২৮, গগ্ভছন্দ 
১২৯৩৩ | 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাংল ছন্দের ইতিহাস -আদি যুগ 

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ১৩৪। 

চর্যা-গীতিকার ছন্দ-_ছন্দের ইতিহাসে চর্যাছন্দ ১৩৪, চর্যায় অক্ষরের 
মাত্রা-মূল্য ১৩৫, পাঠ-নির্যয়ে ছন্দ ১৩৬, চর্যার ছন্দ বিশ্লেষণ ১৩৮-৪*, 
চর্যাপদ ও বাংলা ছন্দ ১৪০-২। 

জয়দেব ও বাংলা! ছন্দ__-গীতগোবিন্দে অপভ্রশ ছন্দ ১৪২, পুর্বা 
অপভ্রংশ ও জয়দেব ১৪২, গীতগোবিন্দে ছন্দ-বৈচিত্র্য ১৪৩-৭ গীতগোবিন্দ 
ও বাংল! ছন্দ ১৪৭ 

আদি যুগে দেশজ ছন্দ-_-১৪৭-৫« 

বিদ্ভাপতি--বিগ্ভাপতি ও বাংলা ছন্দ ১৫০, জয়দেবের ধারা ও 
বিগ্ভাপতি ১৫০-২, নৃতন ছন্দ সংযোজন ১৫২-৫, কীতিলতার ছন্দ ১৫৫-৬। 

অবহট্ঠ ছন্দ ও বাংলা--অবহটঠ ভাষ! ১৫৭ অবহট্ঠ ছন্দ ১৫৭1 

শ্রীরুষ্ণকীর্তনের ছন্দ-_শ্রীকষ্ণকীর্তনের মূল্য ১৫৮, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
প্রাচীনত্ব ১৫৮-৬০, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে প্রাচীনত্বের নিদর্শন ১৬*-৪, 
ভ্রীরষ্ণকীর্ভন ও *ক্গরছন্দ ১৬৪. শ্রীরৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ-বৈচিত্র্য ১৬৫-৯। 


1৮৪ 


আদি বুগে মিত্রাক্ষর ও স্তবক--১৬৯, মিত্রাক্ষরতা ১৭৯, আদি যুগে 

স্তবক ১৭২। 
পঞ্চম অধ্যায় 
বাংল! ছন্দের ইতিহাস-_মধ্য যুগ 

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ১৭২ 

মধ্য যুগে ভর্গ-প্রাকৃত ছন্দ ১৭৩, একপদী ১৭৩, দ্বিপদদী ১৭৩, ত্রিপদী 
১৭৪, চৌপদী ১৭৫। 

মধ্য যুগে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ-- পুরী অপত্রংশ ধার! ১৭৬, ব্রজবুলি ভাষ। 
১৭৭, মধ্য যুগে শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দ ১৭৮-৮২ | 

মধা যুগে তৎসম ছন্দ_-মধ্য যুগের বাংল। ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব ১৮২, 
মধ্য যুগে তৎসম ছন্দ ১৮৩-৬। 

মধ্য বুগে দেশজ ছন্দ--ধামালি ১৮৬, প্রবাদ-বচনে দেশজ ছন্দ ১৮৭৪ 
রামপ্রসাদ ও দেশজ ছন্দ ১৮৮। 

মধ) বুগে ছন্দের বন্ধন মুক্তি_-“আখর' ও “ছড়া'-কাটা৷ ১৯০১ শৃষ্- 
পুরাণের ছন্দ ১৯১, বাংল! গ্রবাদে ছন্দ ১৯১-৩। 

ভারতচন্ত্র--১৯৩-৫ 

ছন্দালোচনার হুত্রপাত--পারিভাষিক শব্দের ইজিত ১৯৫-৭, ছন্দা- 
শুদ্ধির ভয় ১৪৭, ছন্দের শ্রেণী-বিভাঁগ ১৯৮। 

মধ্য যুগে মিত্রাক্ষর ও স্তবক--১৯৮-২০২। 

অসমীয়। ও ওড়িয়া ছন্দ--২০২-৪ 


টু ষষ্ঠ অধ্যায় 


রে বাংল! ছন্দের ইতিহাস-_ আধুনিক যুগ 
এড সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা _-৯*৪-৫ | 


১০৮ বাংলা নাহিত্যিক গ্ক--ভঙ্গ-গরাক্কত ছনদ ও বাংলা গন্ত ২০৫-৬, 


1৩/৩ 


বাংলা সাহিত্যিক গণ্ঠের রীতি ২০৬-৮) বাংল] গগ্ঠ রীতির ক্রমবিকাশ 
২৯৮-১৪, ফোর্ট উইলিয়ম গোঠী ২*৯-১৯১ রাজা রামমোহন রায় ২১১, 
সাময়িক পত্র ও বাংল! গগ্ভ ২১১, অক্ষয় কুমার দত্ত ২১১, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্ভাসাগর ২১২, প্যারীষ্টাদ ও কালীপ্রসন্ন ২১২, বঙ্কিমচন্দ্র ২১৪, উনিশ 
শতকে নাটক ২১৪, বিবেকানন্দ ২১৪, বিংশ শতাব্দীর বাংলা গগ্ভ ২১৫, 
রবীন্দ্রনাথ ২১৫, প্রমথ চৌধুরী ২১৫-৬, বাংল! গা রীতির ভবিষ্যৎ ২১৭। 

পগ্যছন্দে গগ্ভের প্রভাব--উনবিংশ শতাব্দীর সাহিতো ২১৮, বিংশ 
শতাব্দীর সাহিত্যে ২১৯, গগ্যছন্দ ২২০-২, অতিমুক্তক ২২৩, মুক্তক ২২৪। 

পছা ছন্দের উতৎকর্ষ--উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ২২৫-৩১, বিংশ 
শতাব্দীর সাহিত্যে ২৩১, রবীন্দ্রনাথ ২৩২-৫, রবীন্দ্র যুগ ২৩৫-৯, সত্যেন 
নাথ দত্ত ২৩৯-৪৪, বিংশ শতকের বাংল! কাব্যে স্তবক ২৪৪-৫, বাংলা 
সাহিত্যে লনেট ২৪৬-৫০। 

আধুনিক বাংল৷ সাহিত্যে নূতন ছন্দ-উনিশ শতকে বাংলা তৎসম 
ছন্দ ২৫০-৫২, বিশ শতকে বাংল! তৎসম ছন্দ ২৫২, আধুনিক বাংল! 
সাহিত্যে ফার্সী ছন্দ ২৫৩, বাংল। সাহিত্যে ইংরেজী ছন্দ ২৫৪ 

আধুনিক যুগে ছন্দালোচনা__ উনিশ শতকে ২৫৫, বিশ শতকে ২৫৬ 

সপ্তম অধ্যায় 

বাংল! ছন্দ বিশ্লেষণ--২৫৭ 

প্রসঙ্গ-সুচী--২৬৯-২৭৪ 

শুদ্ধিপত্র-_২৭৫-৬ 


বা. 


ব্বা, 
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সা, 
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বাংলা ছন্দ 


প্রথম অধ্যায় 
ভারতীয় ছন্দের ইতিহাস ও বাংল! ছন্দ 


ব্যাকরণ ছন্দ ও অলঙ্কর-__ডাষর প্রপান উদ্দেত্ মনের ভাব 
প্রকাশ কর।। এক জনের বক্তব্য অন্ত লোকে যাহাতে স্পষ্ট ভাবে বুঝিঞ্ে। 
পারে, সেজন্/ সমস্ত দেশেই বিধি নিষেধ ছর। ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করা 
হয়। ষে-শান্ত্র ভাষাকে এই ভাবে গ্রদ্ধ ও স্পষ্ট করে, ঞাহাকে বলে 
ব্যাকরদ। কিন্তু মনের ভাব শুদ্ধ করিয়। বলিতে পারিলেই মানুষ সব 
সমগ্। সন্তষ্ঠ থাকিতে পারে না। মানব জীবনের গভীর অনুভূতির কথ! 
প্রকাশ কপ্সিতে হইলে, ব্যাকরণ-শুদ্ধ ভাষা! প্রয়োগ করিলেই শুধু হয় 
না। এই সকল ক্ষেত্রে অধিকতর শন্তিশালী ও মনোজ্ঞ ভাঁষা ব্যবহার 
করিতে হয়। সমস্ত সভ্য সমাগেই ভাষাকে শোভন ও বলশালা 
করিবার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন কর হইয়া থ!কে। ছন্দ ও 
অলঙ্কার এইরূপ দুইটি কৌশল । ভাষাকে স্ুুষমাধুক্ত, শক্তিশালী ও 
আভিধানিক গণ্ডী অভিক্রমে সক্ষম করিবার জন্ত প্রাচীন কাল হইতেই 
ইহাদের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় । 

ছন্দ ও স[হিত্য--'ছন্দস্‌১ শব্ষের মূল অর্থ আনন্দ দন করা। 
আমরা যে সকল বাক্য ব্যবহার করি তাহাদের বিভিরন অংশের মধ্যে 


১। নিরুপ্ত-কার বান্ব বলিয়াছেন--“ছন্জাংদি ছাদনাৎ” | ছুর্গাচার্য ইহার টীকা! 
করিয়াছেন, “যদেভিরাজ্মানং আচ্ছাদয়ন্‌ দেবাঃ মৃত্যোধিভাতং তচ্ছন্াসাং ছন্দত্তমূ*' | 
কিন্ত “চদি' ধাতু হুইতে নিপন্ন ছন্ম শব্দের অর্থ 'আহ্াদন' । সমন্তড অভিথানেই 


ন্‌ বাংল! ছন্দ 


সামজস্ত €( 08110012% ), বিশেষ করিয়া পরিমাপ-গত সামঞ্জস্ত, ন! 
থাকিলে এ সকল বাক্য ভাল শুনায় না। কতকগুলি বস্ত একস্থানে 
ভাল করিয়া সাজাইয়! গুছাইয়! রাখিলে তাহ1 যেমন বার বার আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইরূপ স্ুবিন্তস্ত শব সমষ্টি দিয় বাক্য গঠন করিলে 
তাহাও আমাদের প্রীতি বিধান করিয়া! থাকে । বাক্যের বা পংক্তির 
(€ অর্থাৎ ছন্দ-পংক্তির ) বিভিন্ন 'অংশের যে-বিশেষ পারিপাট্য বা সামঞ্জন্ত 
ভাষায় এক অনির্বচনীয় দোলা উৎপন্ন করিয়া ভাষাকে শক্তিশালী ও 
মনোজ্ঞ করে, তাহাকে ছন্দ বা! ছন্দস্পন্দ (170750)1) ) বলে । ছন্দ-যুক্ত 
বাণী সমস্ত দেশেই সাহিত্যের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে, ছন্দ রচনার বাহা সৌন্দধ্য বধিত করে মাত্র । 
অনেক রচনা উত্তম ছন্দ-যুক্ত হইয়াও কাব্য গুণের অভাবে সাহিত্য 
পদবী লাভ করিতে পারে না। 

ছন্দের মূ তন্তব--বিশ্ব সাহিত্যে নানা প্রকৃতির ছন্দ পাওয়া যায়। 
কিন্তু ছনের মুল তত্বটি সর্বত্র সমান। ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে সামপ্ুস্ত 
থাকিলে ভাষায় এক প্রকার চমৎকার গতি ও তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়! এ 
ংভ্তিটিকে অসাধারণত্ব দান করে, ছন্দতত্বের হহাই প্রধান কথা । এই 
সামগ্রস্ত বিধানের জন্ত এ পর্যন্ত বিবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, 
ও তাহার ফলে ছন্দ-স্পন্দে ও ছন্দোবন্ধে নান ভেদ দেখ দিয়াছে। 

ছন্দের শ্রেণীভেদ ঃ প্রন্ফট ও অল্ছ,ট ছন্দ--ছন্দের মূল শ্রেণী 
দুইটি-_গ্রশ্ফুট ছন্দ ও অস্ফুট ছন্দ । সুনির্দিষ্ট বতি-পতনের ফলে পদ্যপংক্তিতে 


ছন্ন' শকেষ এই অর্থকে শ্রাধান্য দেওয়। হইয়াছে । খগ্‌বেদেও শহটি এই অর্থে বাব্হৃত 
হইয়াছে--১, ৯২, ৬ 7 ৮, ৭, ৩৬ ড্রষ্টব্য। পরে অর্থ-সঞ্ষোচন হইয়! গ্রথমে শব্খটিন্ন অর্থ 
হয় 'আনদা-দায়ক রচনা এবং তাহার পর পদ্ধের এক একটি প্যাটার্ণ বুঝাইতে *ফাটি 
বাবহৃত হইতে থাকে। পরবতী কাজে ইহার অর্থ সম্প্রসারিত হইয়। শব্দটি যে-কোন বন্তর 
গঠন, আকৃতি বা ভঙ্গী বৃঝাইতে লাগিল। তুলনীয়, বাংল! 'ছ1দ'। 


প্রশ্ফুট ও অস্ফুট ছন্দ ৬ 
স্পষ্ট ছন্দ-্পন্দ উৎপন্ন হইলে তাহাকে প্রশ্ুট ছন্দ বা পদ্ঘ বলে। 
সাধারণতঃ প্-বন্ধে এক প্রকার অতি-নিরূপিত ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়; তাহাই প্রস্ষুট ছন্দ। প্রস্দুট ছন্দের নিয়মিত যতি-পতন রচনাঁকে 
একটি বিশিষ্ট গঠন দান করে। পগ্ভের এই বিশেষ বিশেষ ছাদ বা 
ছন্দোবন্ধ ব! প্যাটার্টকেও বাংল! ভাষায় ছন্দ নামেই অভিহিত করা হয় । 
যেমন পরার ছন্দ, ত্রিপদী ছন্দ । এই অর্থে সংস্কতে 'বৃত্ত' এবং ইংরেজীতে 
01505 শব্ধ ব্যবহৃত হয়। বৃত্ত শব্দে "আবর্তন" অর্থাৎ সামপ্ুস্ত- 
পূর্ণ পর্ব-দৈর্ঘ্যের বারম্বার আবর্তনের আভান পাওয়া যায়। এবং 
116: শবের মৌলিক অর্থ পরিমাপযোগা পদ্য পংক্তি। এই 
অতি-নিরূপতি হাদ শুধু পঞ্চ ছন্দেই পাওয়া যায়। সেজন্য পচ্যেই ছন্দ 
আছে, গগ্যে নাই, এই রকম একটা ধারণ সাধারণের মধ্যে 
স্থপ্রচলিত। কিন্ত ইহা ঠিক নহে। গদ্ধ অসম পর্বে গঠিত ; ইহার 
নির্দিষ্ট কোন ছন্দোবন্ধ নাই। তাহা সন্বেও সুরচিত গগ্ভবাক্যে এক 
প্রকার সুক্ম ছন্দ অনুভূত হয়। ইহাকে অস্মট ছন্দ বলে। উৎকৃষ্ট 
লেখকগণের গণ্ভে এই ছন্দ পাওয়া যায়। উংকষ্ট গপ্তের ছন্দ অস্ফুট 
হইলেও অনম্থীকার্ধ। 

অস্ট ছন্দের উপবিভাগ £ হিক্র-ছল্দ_ইয়োরোপের প্রাচীন 
হিক্র-ছন্দ অস্ফুট ছন্দের একটি অতি সুন্দর দৃষ্টাস্ত। লাতিন বাইবেল 
এই ছন্দে রচিত । ১৬৯১১ খ্রীষ্টাবে ইংরেজীতে বাইবেলের একটি অপূর্ব 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাতে মূল বাইবেলের সরল ছন্দ-ম্পন্দটি সুন্দর 
ভাবে অন্ুরূৃত হইয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্যিক গদ্ভ এই বাইবেলী 
ছন্দের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন বাক্যাংশের 
মধ্যে ভারসাম্যই € 09151151]  018058 ) হইল এই প্রাচীন 
হিক্র-ছন্দের বৈশিষ্ট্য । আধুনিক ইংরেজী ও বাংলা গগ্ঘ-ছন্দের উৎস 
অনুসন্ধান করিলে এই হিক্র ছন্দের কথাই বার বার মনে পড়িবে । 


৪ বাংল! ছন্দ 


আনুপ্রাসিক ছন্দ--প্রাচীন ইংরেজী সাহিত্যে এক শ্রেণীর 
অল্ফুট ছন্দ পাওয়া যাঁয়। ইহার নাম 21116619115 ৮০:5০ বা 
আন্ুপ্রাসিক ছন্দ। এই ছন্দে রচিত অসম পংক্তিগুলি ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইত এবং প্রথম অংশে ছুইটি ধবনি-সাম্য ( অর্থাং অন্ুগ্রাস, 
81116657900) ও দ্বিতীয় অংশে অস্ততঃ একটি ধ্বনি-সাম্য থাকিত 
বলিয়া পংক্তিগুলিতে এক প্রকার অস্ফুট ছন্দ-তরঙ্গ উৎপন্ন হইভ। এই 
ছন্দের উদাহরণ স্বরূপ "5/:957155 নামক কাব্যের দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত 
করিতেছি; প্রথম পংক্তিতে $-এর ও দ্বিতীয় পংক্তিতে £-এর অনুপ্রাস 
এক প্রকার অস্ফুট ছন্দস্পন্দ উৎপন্ন করিয়াছে 2 


9৪, 50111119190 | £980680)011 11520118017 
01626171৩10 01116178, | 0০100 01810081919, 
| 5০ চা91006511715 010. 006 ৮০110 8০০11 
(0১152170617 00 1:92.11) €11100511 2119.) 181105 ] 


বৃস্তগা্ধ ছন্দ _বৃন্ত গন্ধি” নামে অভিহিত সংস্কৃত গগ্য ভঙ্গীতে 
অস্ফুট ছন্দ-্পন্দ সৃষ্টি করার এক নূতন কৌশল দেখিতে গাওয়া যায়। 
“বুত্তৈকদেশ সম্বন্ধাদ বৃত্তগন্ধি” ( ছন্দোমঞ্জরী | 5 অর্থাৎ গ্রক্ষুট 
ছন্দের এক একটি অংশ দির গন্য বাক্য রটনা করিলে, তাহ! হইবে 
বৃত্তগন্ধি গন্ভ-ভঙী | 

গাপ্ ছন্দ--আধুনিক বাংল! সাহিত্যে গগ্-ছন্দ নামে এক শ্রেণীর 
নৃতন ছন্দে কাব্য রচনার পরীক্ষা! চলিয়াছে। অস্ফুট ছন্দই এই 
শ্রেণীর ছন্দে স্ফুটতর হয়। গগ্-ছন্দ অস্ফুট ছন্দেরই উৎকষ্ট রূপ মাত্র । 
এই শ্রেণীর কবিতায় পর্বগুলি অতি-ন্রিপিত না হইলেও অপেক্ষারুত 
সংযত ও সংক্ষিপ্ত । পদ্য লেখকগণ কতকগুলি স্নির্দি্ট বিধান 
মানিয়া পদ সংস্থাপন করেন বলিয়া তাহাদের রচনায় ছন্দ প্রত্যক্ষ ও 
পরিস্যুট । কিন্তু গগ্ভ-ছনোর বাক্য বিস্তাসে ষে সাম্য ও সুষমা থাকে, 
তাহ বিশেষ হুচ্ম ধরণের | 


ভারতীয় ছন্দের ক্রমবিকাশ £ 


প্রন্ফট ছন্দের উপবিভাগঃ অক্ষরছন্দ ও মাজ্ঞাছচ্দ_ 
প্রশ্ুট ছন্দে রচিত পংসক্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট 
সম্বন্ধ ও সঙ্গতি দেখাইতে হইলে উহাদের পরিমাপ করা আবশ্তক । 
সেজন্ত সমস্ত সমুদ্ধ ছন্দ-গোষ্ঠীই পদ পরিমাপের কোন-নাকোন কৌশল 
অবলম্বন করে। পদে ব্যবহৃত অক্ষরের (57119915 ) সমষ্টি গণনা কর! 
অথবা এ অক্ষরগুলি উচ্চারণের কাল পরিমাণ বা উহাদের মাত্র'-সমঙ্টি 
নির্ণর করা-_-এই ছুই ভাবে সাধারণতঃ পদ পরিমাপ করা হয়। সুতরাং 
প্রস্ুট ছন্দ ছুই প্রকার, অক্ষর-ছন্দ ও মাত্রা-ছন্দ। প্রাচীন গ্রীক 
ছন্দের পরিমাপ মাত্রার হিসাবে করা হয়, তাই গ্রীক ছন্দ মাত্রাছন্দ 
€7210110 বা 0109175190155 10515) 1 কিন্তু বৈদিক বা ইংরেজী পদ্ঠ- 
বন্ধে অক্ষরকেই (8৮1191)1৩ ) পদ পরিমাপের ব্যষ্টি (21016) রূপে গ্রহণ 
কঙগা হয়; তাই বৈদিক ও ইংরেজী ছন্দ 'অক্ষপ-ছন্দ (55119? বা 
0119111566 2715616 )। 


ভারতীয় ছন্দের ভ্রঃমবিকাশ-_ইয়োরোপে প্রাচীন ঘুগের মাত্রিক 
পদ্ধতি ক্রমে আক্ষরিক পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষে 
ইহার ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়াছে। ভারতীয় ছন্দের বিকাশ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এখানে প্রাচীন বৈদিক যুগের 
অবিমিশ্র অক্ষরছন্দই ক্রমে ক্রমে বাংলায় ও অন্ান্ত আধুনিক 
ভারতীয় আর্ধ ভাষাক্ব অবিমিশ্র মাত্রাছন্দে পরিণত হইয়াছে । 
বৈদিক ছন্দ 2 মুক্তাক্ষর ও ঈযগ বন্ধক্ষর_বৈদিক ছন্দ ছুই 
প্রকার-_ছন্দঃ ও অতিচ্ছন্দঃ। নিম্নলিখিত সাতটি বৈদিক ছলাঃ 
বিশেষ প্রসিদ্ধ £ 
(১) গায়ত্রী ২৪ অক্ষর 
(৯) উঞ্চিক ২৮ * 
(৩) অনুষ্টভ, ৩২ » 


ঙ বাংলা ছন্দ 


(৪) বৃহ্তী ৩৬ অক্ষর 
(৫) পংক্তি ৪. ১৪ 
(৬) জিভ, ৪৪ ১, 
(৭) জগতী ৪৮ 


৫২ অথবা তদপেক্ষা! অধিক সংখ্যক অক্ষর থাকিলে তাহা হইবে 
অভিচ্ছন্দঃ । যথা, 


(১) অতি-দ্গগতী ৫২ অক্ষর 
(২) শকরা ৫৬  » 
(৩) অতি-শরুরী ৬০ , 
(5) অগ্ি ৬৪ » 
(৫) অত্যন্টি ৬৮ 5 
(৬) ধুতি ৭২» 
(৭) অতি-ধুতি ৭৬ » 
(৮) কৃতি ৮০ » 
(৯) প্রকৃতি ৮৪ » 
(১৭) আবুতি ৮৮ এ 
(১১) বিকৃতি ৯২ * 
(১২) সংস্ঈতি ৯৬ » 
(১৩) অতিকৃতি ১০৬ 
(১৪) উৎকৃত ১০১ ১, 


এই সকল ছন্দে রচিত খকৃগুলি বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের মধে) 
হুইটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়__সুস্তাক্ষর ও 'গাংশিক বন্ধাক্ষর স্তর। 
প্রাচীনতম বৈদিক ছন্দ মুক্তাক্ষর (255 55112107761), কারণ 
শুধু অক্ষরের সংখ্যা গণনা করিয়াই এ ছন্দের গঠন নির্ণয় করিতে 
হয়। কোন্‌ অক্ষর গুরু হইবে, কোন্টি লঘু হইবে তাহার কোন 
নির্দিউ নিয়ম নাই । কিন্তু কৌন কোন ধৈদিক ছন্দে এইকপ প্রচলনের 
আভাস পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর গায়ত্রী ছন্দ এই দিক্‌ দিয় 


বৈদিক ছন' ও বৃত্ত ছন্দ ণ 


বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সাধারণতঃ ৮ অক্ষরের তিনটি চরণ দ্বারা 
গায়ত্রী ছন্দ গঠিত। এক শ্রেণীর গাক্ত্রী ছন্দে অষ্টাক্ষর চরণের ৫ম 
ও ৭ম অক্ষর লঘু, ৬ষ্ঠ ও ৮ম অক্ষর গুরু । যেমন, 
অগ্রিহোতা | কবিক্রতুঃ 
সতাশ্চিন্্র | শ্রবস্তমঃ 
দেবে! দেবে | -ভিরাগমেৎ। (১, ১, ৫) 
অথব। 


ইল্সাযাহি | ধিয়েষি ত। 
বিপ্রজুতে। | হতাবতঃ 


উপবন্গা | ণিবাঘত। (১.২,৪) 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বৈদিক যুগেই আংশিক ভাবে বদ্ধাক্ষরতা 
(2:50 851151910 01৫6: ) প্রবতিত হৃইগাছিল ৯ 


সংস্কৃত ছন্দ; বৃন্ত ও জাতি 

বৃত্ত ছন্দ-_পরে সংস্কৃত যুগে বন্ধাক্ষর ছন্দের বিশেষ প্রচলন হয়। 
এক শ্রেণীর সংস্কৃত ছন্দে পংক্তির কোন্‌ অক্ষর লঘু হইবে ও কোন্টি 
গুরু হঠবে, তাহ! সম্পূর্ণ ভাবে নির্দিষ্ট হইয়৷ পড়ে । সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্ে 
ইহার নাম বৃত্ত ছন্দ বা অক্ষর-ছন্দ। বৃত্ত ছন্দ বন্ধাক্ষর, চতুষ্পদী ও 
প্রধানতঃ সমপদী। এই ছন্দ বিশ্লেবণ করিবার জন্য ৮টি গণ-চিহ 
প্রবশ্তিত হয়) বৃত্ত ছন্দের গগণ' ছুই প্রকার -(ক) এক অক্ষরের ও 
(খ) তিন অক্ষরের । (ক) একটি লঘু অক্ষর বুঝাইতে “ল' এবং 
গুরু অক্ষর বুঝাইতে "গ' ব্যবহার কর! হয়। (খ) তিন অক্ষরের 
গণে আদি লদ্ু_ব, মধ্য লঘু-র, অন্ত লঘু-ত, আদি গুরু-ভ, 
মধ্য গুরু-্জ, অন্ত গুরু-স, সর্ব লঘু-ন, সর্ব গুরু-ম। কয়েকটি 
সমপদী বৃত্তছন্দ ঃ 


১. ডি. 45914. 72250 51875, পৃঃ ৯১০ দ্রষ্টব্য 


ংল! ছন্দ 


ছন্দের নাম অক্ষর-বিস্যাস 

অনুষ্ট,ভ, ঈষৎ বদ্ধাক্ষর 
ইন্্রবজা! ততজগগ 
উপেন্দব্া। জক্ষজগগ 
ভোটক সসদস 
ভূজঙ্ন প্রয়াত যযযয 
ভ্রুতবিলন্বিত নভভর 

₹শস্থ জতজর 
রুচির! জভসজগ 
মত্তময়,ী মণতবসগ 
থা! সজসযলগ 
বসম্ভৃতিলক তভজজগগ 
তুণক রজরজর 
মালিনী ননমযষ 
পঞ্চচামর জবজরজগ 
মল্াাক্রান্তা মভনততগগ 
শিখরিনী যমনপতভলগ 
হঝিণী সস বশাল 
চিজ্রলেখা মন যযষ 
শাদুলিবিক্রীড়িত মসজসততগ 
শুবদন! সরভনযমলগ 
শ্বগ্ধর! মরভনযযষ 

মালিনী ছন্দের একটি দ্টান্ত £ 


সহি গগন-বিহারী কল্মষ ধ্বংস-কারী 
দশ শত কর-ধারী জ্যোতিযাং মধাচারী । 
বিধুরপি বিধিযোগ'দ গ্রস্ততে রাছুণাসৌ! 


লিখিতমপি ললাটে প্রোজ.বিতুং কঃ সমর্থ; 


অক্ষর-সংখ 

৮১৫৪ ৩, 
১১১৮৪775558 
১১১৫৪77৪৪ 
১৭১৫৪ লক ৪৮ 
১০১৪ -০৪৮ 
১২১৫৪-০৪৮ 
১৯১৪ হহ৪৮া 
১৩১৮৪০০০০৫২ 
১৩১৮৪ 5৫৩ 
১৪ ১৮ পে চু ৫৬ 
১৪১৫9 5৫৮ 
১৫ ১৮৪--৬০ 
১৫১৫৪ 5:৬৩ 

১৬১৮৪ লড৪ 
৯৭ ১৪7-5৬চা 
১৭১৪ ক৬৮ 

১১১০৪ ৬ 
১৮৮৫৪ লখহ 
৯১৮৪ -5৭৬১ 
২০১৮৪725৮৯৬ 


২১১৮৫৪ল উড 


জাতি ছন্দ ৯ 


[ যিনি গগন মার্গে বিচরণ করেন, ধিনি অন্ধকার ধ্বংস বছেন, যিনি কিরণ-রূপ 
দশ শত ভুতের তাধিকারী এবং গ্রহগণের মধ্যে চলা-ফেরা করা ধাহার অভ্যাস, সেই চন্দ্রকেও 
কি না দৈব-বশে রাভগ্স্ত হইতে হয়! হু'তরাং ললাট-লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? ] 

এই ছন্দের গ্রতি চরণে ৫টি করিয়া অক্ষর (5511915) থাকে । 
ইহার ১-৬, ১০ ও ১৩, এই আটটি অক্ষর লঘু এবং অবশিষ্ট ৭টি অক্ষর 
গুরু । এই ভাবে অক্ষরগুলি নিয়গ্রিত হওয়ায় মালিনী ছন্দের প্রতি 
পাদে ১৫ 'অক্ষরে ২২ মাত্রা পাওয়া যাইবে! বুত্তছন্দ বন্ধাক্ষর বলিরা 
ইহার মাত্রা সংখ্যাতেও মিল পাকিবে। কিন্তু এই ছন্দের গঠন 
গুরু-লঘু অক্ষরের অবস্থানের উপরেই নির্ভর করে বলিয়া ইহাকে 
তক্ষর-ছন্দ বলা হয়। 

জাতি ছন্দ সংস্কৃত ছন্দ-শান্ত্রে আর এক শ্রেণীর ছন্দের কথা 
বল! হইয়াছে, তাহার নাম জাতি ছন্দ। বৃত্ত ছন্দের হ্যায় জাতি ছন্দও 
চত্ুম্পদী। কিন্তু বুন্ত ছন্দের সহিত ইহার প্রধান পার্থক হইল, অক্ষর 
সংখ্যার পরিবর্তে অক্ষরের মাত্রা-সংখ্যা গণনা করিয়া এই ছন্দের 
গঠন নির্ণয় করিতে হয়। সেজন্ঠ এই ছন্দের অন্ত নাম মাত্রা-ছন্ব। 
তাহা ছাড়া, আমরা পুর্বেই বলিয়াছি, বৃত্ত ছন্দ প্রপ্ানতঃ সমপদী, 
কিন্ত জাতি ছন্দ প্রধানতঃ 'অসমপদী 1 "আধা, প্রা নতম 
মাত্রাছন্দ। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১২ মাত্রা, এবং দ্বিতীয়ে ১৮ 
ও চতুর্থে ১৫ মাত্রা থাকিবে । আধার একটি উদাহরণ £ 


গুণিগণ গণনারস্তে 
ন প্ততি কঠিনী হসজমাদ যন্ত। 
তেনাম্ব! যদি সুতিনী 
বদ বন্ধ্যা কীদৃশী নামা | 
[ গুণবাঁন্‌ পুরুষ নির্ণয় কালে যাহার নাম সসম্ত্রষে প্রথমে লিখিত না হয়, তাহার 
জনন'ও যদি পুত্রবতী হন, তষে বন্ধা কে?] 


১০ বাংল ছন্দ 


সংস্কৃত ছন্দ-শান্ত্রে বৈতালীয় ও ওঁপশ্ছন্দপিক নামে আরও ছুইটি 
মাত্রাছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ছুইটি ছন্দ মিশ্র মাত্রাছন্, 
কারণ ইহাদের প্রথম অংশ মুক্তাক্ষর কিন্তু দ্বিতীয় অংশ বদ্ধাক্ষর | 
প্রাকৃত ছন্দ_-সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় প্রাকৃত ছন্দও ছুই প্রকার, বৃত্ত 'ও 
জাতি। বৃণ্ত ছন্দে পচিত সুন্দর সুন্দর কবিত! প্রাকৃত সাহিত্যে 
পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে জাতি ছন্দ বা মাত্রাছন্দের 
প্রচলন নাই। সেজন্ত মনে হর, মাত্রাছন্দ প্রাকৃত যুগেরই নিজন্ব ছন্দ । 
অপজংশ ছন্দ ঃ গাথা ও মাত্রাসমক-প।দাকুলক 
ভারতীয় আধ ভাষার ইতিহাসে প্রা/কতো ত্র যুগের নাম অপত্রংশ 'ও 
অবহঠঠ যুগ । এই সময় মাত্রাছন্দের এচলন বুদ্ধি পায় এবং কবিদের 
লেখনী-মুখে অনেক নৃতন ছন্দ সৃষ্টি হয়। 'অপত্রংশ সাহিত্যের কবিগণ ছন্দ 
রচনায় প্রারুত যুগের কবি অপেক্ষা অধিক সাহসিকতা ও স্বাতদ্থোর 
পরিচয় দিয়াছেন! অপভ্রংশ ছন্দ বপিতে আমরা অপভ্রংশ ভাষার 
রচিত মাত্রাছুন্দের কথাই বুঝাইব। অপত্রংশ ছন্দের বৈশিষ্ট্য £ 
(১) চরণে চরণে মিত্রাক্ষর বা মিল বাবহার করার শ্ীতি 
'অপভ্রংশ ছন্দে প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই রীতি পরবর্তী বুগে বাংল।, 
হিন্দী প্রভৃতি সাহিতো গৃহীত হইয়াছল। 
(২) খঅপতভ্রংশ ছন্দে অনেক সময় সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের হ্রম্ব-মান্রিক 
ও হ্ুস্ব শ্বরের দীর্ঘ-মাত্রিক পরয়েগ পাও৮ যায়| গপ্রাকৃত পৈঙগল* 
ষ্টার ১৪শ শতকে রচিত অপভ্রংশ ও অধহঠঠ ছন্দ সম্বন্ধে একখানি 
প্রামাণিক গ্রন্থ । ইহাতে স্পষ্টই লেখা আছে £ 
জই দীতো বিঅ ব্নো 
লু জীহ। পঢ়ই হোই সে বি লহু। 
বণ.ণ্! বি তুরিঅ “ডিও 
দে তিশ.পি বি এক জাণেই ॥ (১, ৬,) 


অপত্রংশ ছন্দ ১১ 


[ য'দ দীর্ঘ বর্ণ (ধ্যনি) লঘু করিয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে তাহা লঘুই হইবে। এবং 
ছ তিনটি বর্ণের সংযুক্ত অক্ষর যদি ত্বরিত উচ্চারণে পঠিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাও এক 
মাত্রা বলিয়াই জাশিবে। ] 


শতাবধান ভট্টাচার্ষে/র পুত্র চিরঞ্জীব কৃত 'বুত্ত-রত্বাবলী'তেও এই 
কথার প্রতিধবনি পাওয়া যায় £ 


কচিৎ সবিন্দুঃ কচিদর্ধ বিন্দু 

রোকার যুক্তোহপি লঘুঃ কৃচিৎ শ্যা। 
উচ্চাধমাণ। স্বরিত গ্রযত্বাৎ 

দ্বিত্রাশ্চ বর্ণাঃ কচিদেক ভাবম্॥ 


দীর্ঘ ধ্বনির ত্ম্ব উচ্চারণের কথাই এই উই স্থানে বলা হইয়াছে! 
কিন্তু প্রাকৃত পৈঙ্গলে' উচ্চারণ-শৈথিলা বুঝাইবার জঙ্ট যে কয়টি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে হ্ুক্ষ ধবনির দার্ঘ উচ্চারণও পাওয়া 
যায়। যেমন, 


মাণিণি | মণহি | কাই ৪+৪8+৩ »*১১ মাত্র! 
ফল এও | জে চর | -পে পড়, | কান্ত ৪+৪8+৪8+ ৩০৮১৫ ১, 
সহজে ভূ | -অঙগম | জই ৪+8+৩  »৮১১ ১ 
শম্ই | কিং করি |-এমণি | -মন্ত ১+৪7৮+৩-১৫ ১, 


শ্লেকটি অসম ছন্দে রচিত। ইহার দ্বিতীয় চরণে “এ-ও”, এই 
হইটি দীর্ঘ ধনিই ত্স্ব ) তৃতীয় চরণে "জে? হৃম্ব। কিন্তু চতুর্থ চরণে 
এুমইর হুম্ব “ই" দীর্ঘ, অর্থৎ ইহা ছুই মাত্রার করিয়া পড়িতে 
হইবে। সংস্কত উচ্চারণ-রীতি লঙ্ঘন করা হইয়াছে, অপভ্রুংশ ছন্দে 
এরপ দৃষ্টান্ত খুবই স্থুলভভ। ছান্দসিকগণও ইহা অনুমোদন করিয়াছেন ॥ 

(৩) অপত্রংশ ছন্দে বন্ধাক্ষরতা পাওয়া গেলেও এই প্রকার ছন্দের 
সংখ্যা ও তাহাতে বদ্ধমাত্রিক অক্ষরের সংখ্যা অল্প। এই সময় হইতেই 
মাত্রিক পদ্ধতি প্রীধান্ লাভ করিতে খাকে। 


১২ বাংলা ছন্দ 


(৪) জাতি ছন্দের ধারা অনুসরণ করিয়। এই যুগেও অসম ছন্দের 
অনুশীলন হইতে থাকে । আর্ধাকে অপত্রংশ ছন্দ-শান্ত্রে বলা হয় গাহ! 
ব!গাথ। ছন্দ। এই শাখা হইতে অপভ্রংশে নান! প্রকার অসম-পদী 
মাত্রাছন্দ স্থষ্টি হয় ; যেমন, লগ্্ী, উগ_গাহা, বিগ গাহা, গাহিনী, সিংহিনী, 


ইত্যার্দি। হিন্দীর দোহা ছন্দে এইরূপ অসম ছন্দের পারা প্রধানতঃ 
রক্ষিত হইয়াছে | 
(৫) বুত্ত ছন্দের সমপদ রচনার ধারাও এই যুগে অব্যাহত থাকে । 

অপভ্রংশ সাহিত্যে এক শ্রেণীর সমপদী মাত্রাছন্দ প্রাধান্ত লাভ করে, 
তাহার নাম মাত্রাসমক | এই ছন্দের গ্রাতি চরণে ১৬টি করিয়া মাত্র 
থকিবে। পাদাকুলক এক শ্রেণীর মাব্রাসসক ছন্দ। মাত্রাসমক 
ছন্দের কোন কোন অক্ষর বদ্ধ-মাত্রিক, কিন্তু পাদাকুলক ছন্দ সম্পূর্ণ 
মুক্তান্মর অর্থাৎ খাঁটি মাত্রাছন্দ। ইহাতে লঘু-গুরু অক্ষরের খিশ্যাস 
সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, গতি চরণে ১৬টি করিরা মাত্রা থাকিলেই হইল । 
“প্রাকৃত পৈঙঈ্গলে' আছে £ 

লহ গু একক ণিঅম গহ জেহা 

পঅ পঅ সেকথট উত্তম রো। 

সুকই ফশিন্দহ কণঠহ বলজং 

সোলহ মন্তং পাখাউলঅম্‌॥ (১, ১২৯) 


| যেখানে লখু-গুঙ্গ *হ্ন্ষে একটি নিয়মও মানিতে হয় না, যাহার প্রতি চরণে লঘু 
অক্ষর উত্তমরূপে ( অর্থাৎ তধিক সংখ্যায় ) বাবঙ্গত তয়, এইরূপ ১৬ মাত্রার ছন্দের নাম 
পাদাকুলক । এই ছন্দ সবকবি ফশীক্দের (অর্থাৎ প্ঙ্গিন নাগের, ইনি ভারতীয় ছন্দ-শাংস্্রর 
প্রবর্তক বলিয়া কথিত ) কণ্ঠ-বঙলয় ( বিশেষ আদরের বন্ত্র | ] 


পাদাকুলকের দৃষ্টান্ত ঃ 


সের একক জই ; পাঁবট | ঘিত্ত ৮+-94-8 »৮ ১৬ 
মণ্ড | বীন প] -কাবউ শিত্বা। ৪4-84-5418 -৮১৬ 
টংকু একক জউ | সেধব | পানা ৮4৪48 ০৮১৬ 
জো। হউ | রংকো | সো হউ | রাআ1॥ ৪+৪8+৪8-48 ৮১৬ 


(১, ১৩০) 


অপত্রংশ ছন্দ ১৩ 


[যদি এক সের ঘিপাই, তাহ হইলে রোজ কুড়িটি করিয়। মা! বানাইব। ইহার 
উপর যদি এক “টংক' পরিমাণ দৈন্ধব লবণ পাওয়1 যায়, তাহ! হইলে দরিদ্রের রাজা হইতে 
বাকী কি থাকে ?] 


অপভ্রংশ ও অবহঠঠ সাহিত্যে পাদাকুলক ছন্দের বিশেষ প্রচলন 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। “ফণীন্দ্রের কবলয়” যে জন-সাধারণেরও বিশেষ 
আদরের বস্তু হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই ছন্দ অপত্রংশ 
যুগের নিজন্ব ছন্দ বলিয়া মনে হয়। এতদিনে বদ্ধাক্ষরতার বন্ধন 
হইতে কবিগণ যুক্তি পাইলেন। অবশ্য বদ্ধাক্ষরতা বৃত্তছন্দকে সে 
পারিপাট্য ও সুষমা দান করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। বুন্তছন্দ 
ভারতীয় কাব্য-প্রতিভার এক অপুর্ব স্থষ্টি ও বিশ্ব সাহিত্যে এক খিশ্ময়ের 
বস্ত, একথা অসঙ্কোচে বলা ৮লে। কিন্তু একই গ্রকার আক্ষর-বিন্তাস 
বারম্বার আবর্তিত হয় বপিয়! বৃত্তছন্দ কিছুটা বৈচিত্র্যহীন, ইহাঁও 
স্বীকার করিতে হয়। অক্ষম কবিদের রচনায় ইহা মহভেই ধরা পড়ে । 
পাদ|কুলক ছন্দে কবি স্বাধীন ভাবে অক্ষর ব্যবহার করিয়া কবিতা রচনা 
করিতে লাগিলেন। এই ভাবে এক পংক্তির সহিত অন্য পংক্কির 
অক্ষর-বিন্তাস-গত মিল না থাকায় ছন্দে গতি-বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইল । 
বাংলা! ছন্দে এবং অপভ্রংশোত্তর অধিকাংশ প্রাদেশিক ছন্দে বন্ধাক্ষরতা 
নাই | সেজন্য পার্দাকুলক ছন্দ নববুগের, হুচনা কপ্সিল। 

(৬) বৈদিক ও সংস্কৃত ছন্দে শ্লোকের এক একটি পাদ বা চরণ 
ইউন্টি-রূপে গৃহীত হয় । অপভ্রংশ ছন্দে তাই। চরণের মোট মাত্রা- 
সংখ্যার উপরেই অপভ্র'শ ছন্দের গঠন নির্ভর করে। কিন্তু অপভ্রংশ 
যুগে এক নৃতন ক্রম-বরধমান ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নিয়মিত যতি 
স্থাপন করিয়া একটি পদ্য পংক্তিকে কয়েকটি ক্ষুত্র অংশে বিভক্ত করিবার 
চেষ্টা মাত্রাছন্দের প্রথম যুগ হইতেই দেখা যায়। তখন চাঁর মাত্রার 
পরে সামান্ত যতি স্থাপনের সুত্রপাত হয়। পিল তাহার “ছনা-সুত্র” 


১৪ বাংল! ছন্দ 


নামক প্রামাণিক ও আদি গ্রন্থে এইদ্প এক একটি অংশকে ৪ মাত্রার 
“গণ” বলিয়া অভিহিত করেন। সেজগ্ত জাতি বা মাত্রাছন্দের আর 
এক নাম গণচ্ছন্দ' | আরা ছন্দেই চার মাত্রার “গণ'-এর হ্বত্রপাত 
হইয়াছিল, বৈতালীয় ও ওপশ্ছন্দসিক ছন্দে চার মাত্রার গণ-বিভাগ 
আরও ম্পষ্ট। কিন্তু তখনও ভারতীয় ভাষার উচ্চারণে শ্বাসাঘাত 
(5765560৪006) প্রতিষিত হব নাই বলিয়াই বোধ হয় চার মাত্রার 
“গণ সংস্কত ভাষায় রচিত জাতিছন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে 
নাই। অপত্রংশ যুগের উচ্চারণে শ্রাসাঘাত অপেক্ষাকৃত প্রবল, সেজন্য 
সেই ধুগের ছন্দে চার মাত্রার পরে যতি-স্থাপনের রীতি প্রাধান্য 
লাভ করে। শুধু তাহাই নহে, পাঁচ, ছয়, ও সাত মাত্রার পরে নিয়মিত 
যতি স্থাপন করিয়াও নূতন নৃতন অপত্রংশ ছন্দ রচিত হইতে থকে । 

(৭) অপত্রংশ ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াই এই 
প্রসঙ্গ শেষ করিব। বৈদিক ছন্দে বিভিন্ন গঠনের স্তবক (5081128) 
পাওয়া যায়। কিন্ত সংস্কৃত ছন্দ চার চরণের এক একটি স্তবকে বা শ্লে!কে 
রচিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়! যাওয়ায় সংস্কৃত ছন্দে স্তবক-বৈচিত্র্য 
নাই। অপতভ্রংশ যুগে কবিগণ পুনরায় স্তবক-বৈচিত্র্যের প্রতি মনোযোগ 
দিয়াছিলেন। সে্জন্ত চার চরণের স্তবক তো আছেই। ইহা ছাড়া, 
দুই, তিন, পাচ ও ছয় চরণের স্তবকের কথাও প্রাকৃত পৈজলে' পাওয়া 
যায়। পূর্ব বিত পাদাকুলক ছন্দে প্রথম চরণের সহিত দ্বিতীয় চরণের 
এবং তৃতীয় চরণের সহিত চতুর্থ চরণের মিল দেওয়! হইয়া থাকে। 
ইহ! হইতে মনে হয় পাদাকুলক ছন্দ প্রকৃত পক্ষে ছুই চরণের ছন্দ। 
রাজসেনা (১৫) ১২১ ১৫) ২১১ ১৫), করভং, ( ১৩) ১১? ১৩) ১১, ১৫), 
ননদ (১৪, ১১১ ১৪, ১১, ১৪), প্রভৃতি ছন্দে পাঁচ চরণের গ্ভবক 
পাওয়া যায়। কুগুলিকা ছন্দ (১৫+১৩, ১৫4১৩, ১৬4৮, ১৬৮ 
১৬৮, ১৬৭৮ ) ছয়টি চরণ দ্বারা গঠিত | 


বাংল ছন্দের বৈশিষ্ট্য | ১৫ 


্ 

বাংল! ছন্দ-এবার ভারতীয় ছন্দের দৃষ্টিকোণ হইতে বাংলা 
ছন্দ পর্যালোচনা করিলে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়িবে । বাংলা 
ছন্দের কয়েকটি বৈশিষ্টেরর কথ। নীচে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল; পরবতী 
অধ্যায়গুলিতে ইহাদের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে £ 


(১) বাংলা ছন্দ প্রধানতঃ অপত্রংশ ছন্দ হইতে উৎপন্ন । অপ- 
ভরংশের ধার! বাংল! ছন্দে পুষ্টি ও পরিণতি পাভ করিয়াছে । 

(২) অপভ্রংশ ভাষায় অক্ষরবৃত্ত রচিত হইলেও খাটি অপন্রংশ 
ছন্দ মাত্রাছন্দ। সেইরূপ বাংলার প্রধান ছন্দও মাত্রাছন্দ। 


(৩) অপভ্রংশের মিত্রাক্ষরতা। বাংপায় গৃহীত হইয়াছিল। অবশ্ঠ 
বাংল|য় অমিল ছন্দও আছে। মিলের বন্ধন হইতে ছন্দকে মুক্তি দিয়া 
বাঙালী, কবি মধুস্থদন অপভ্রংশ-পরবর্তী খাংল। ছন্দের ইতিগাসে নবধুগ 
প্রবর্তন করেন। 


(৪) বাংল! ছন্দেও ম্বরধ্বনির তৎসম প্রয়োগ-রীতি লঙ্ঘিত 
হইয়া থাকে । তবে পার্থক্য এই যে, আধুনিক বাংল! ছন্দে গ্বরধবনির 
মাত্রা-মূল্য সম্বন্ধে বাংলার স্বকীয় রীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। 
এই বিষয়েও বাংল! ছন্দ অপতভ্রংশ ছন্দ অপেক্ষা একপদ অধিক অগ্রসর 


হইয়াছে। 


(৫) বাংলা ছন্দেও সমপদী ও অসমপদী, এই ছই প্রকার গঠনই 
পাওয়া যায়। তবে অপভ্রংশে যে-মাত্রাসমকতা দেখা দিয়াছিল, 

ংলায় তাহাই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। 

(৬) বাংলা ছন্দ বুত্তছন্দের ভ্ায় প্রধানতঃ সমপদী হইলেও 
বৃতছন্দ 'চতুষ্পদী', কিন্তু বা'লায় এমন কোন ধরা-বাধা নিয়ম নাই। 
অপত্রংশের এবং আধুনক কালে ইংরেজী ছন্দের অনুসরণ করিয়া 
বাংলাতেও নানা প্রকার ও নান। সংখ্যার চরণ দ্বার শ্যবক রচিত হয়। 


১৩৬ ংল। ছন্দ 


(৭) অপত্রংশ ধুগের 'অসম-মাত্রিক গাথ। ছন্দ হিন্দীর উপর এবং 
সম-মাত্রিক ১৬ মাত্রার ছন্দ বাংলার উপর অপেক্ষাকৃত অধিক প্রভবি 
বিস্তার করিয়াছে । হিন্দী চৌপঈ ছন্দ ষোড়শ-মাত্রিক ৷ মালিক মহম্মদ 
জায়সীর কাব্যে ও তুলসীদাসের রামায়ণে এই ছন্দের সংখ্যাই 
অধিক। কিন্তু হিন্দীর অন্ততম প্রধান ছন্দ “দোহা” এবং প্রাচীন 
'পৃথুরাজ রাসৌ" কাব্যের বহু অসম ছন্দ গাথা হইতে উৎপন্ন ব। 
গাথার অনুকরণ করিয়া রচিত বলিয়া মনে হয়। বাংলায় গাথা বা 
দোহা ছন্দের প্রচলন নাই | চর্ধ্যার কবিগণ এবং জয়দেব ১* মাত্রার 
এবং ১৬+১২-২৮ মাত্রার অপন্রংশ ছন্দই অধিক ব্যবহার 
করিয়াছেন। এই দুই ছন্দ হইতেই বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

(৮) বাংল! ছন্দ অগত্রংশ হইতে কি কি গ্রহণ বা বর্জন 
করিয়াছে, নৃতন কি-ই ব| সংযোজন কবিয়াছে, এবং বাংলা ছন্দের সহিত 
বৈদিক, বৃত্ত ও জাতি ছন্দের সম্পর্ক ও পার্থক্য কি, এই সকল কথা 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এবার প্রাক বাংলা ছন্দের সহিত 
বাংল! ছন্দের প্রধান পার্ঁক্যের কথা বলিব! বৈদিক, সংস্কত, প্রারুত 
ও অপভ্রংশ ছন্দে পগ্ঘ-পংক্তিই ছন্দের 'ইউনিট'। এ সকল ছন্দ সুর 
করিয়া আবৃত্তি করা হইত বলিয়া ছন্দের এক একটি অংশ দীর্ঘ 
হইতে পারিত। মন্দাক্রান্তা, শার্দুল-বিক্রীড়িত, অগ্ধর! প্রভৃতি ছন্দের 
দীর্ঘ চরণগুলি একটানা সুরে আবৃত্তি করা কষ্টকর এবং শ্রুতিকটু। 
সেজন্ত এ সকল ছন্দে পাদের মধ্যে একটি বা ছুইটি স্থানে সুরের 
বিরতি দেওয়া হইত। ইহার নাম যতি (0995018 )1 যেমন, 
১৭ অক্ষরের মন্দাক্রান্ত। চরণে £র্থ ও ১০ম অক্ষরের পরে ধ্বনি-যন্ত্ 
সামান্ত বিশ্রাম পায় । যথা, 

কশ্চিৎ কাণ্ড,-বিরহ শুরুণ।, শখাধিকার প্রমত্তঃ 


বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য ১ 


কিন্ত এই ছন্দের গঠনে যতির কোন দান নাই। এ 
১৭ 'অঞ্ষরের এক একটি চরণই মন্দাক্রান্ত। ছন্দের প্রধান উপাদান । 
পূর্বের সমস্ত ছন্দেই সমগ্র পংক্তির দৈর্ঘ্য অনুসারে ছন্দের গঠন নিয় 
করা হইত । কিন্তু বাংলা উচ্চারণে শ্বাসাঘাও থাকায় বাংল কবিতা 
'আবুপ্তি করিবার সময় এক প্রকার 'ঝেক” উৎপন্ন হয়। এই 'ঝেণক। 
বাংলা কবিতার এক একটি চরণকে ছোট ছোট "অংশে বিভক্ত করে। 
সংস্কও ভন্দে যতি শুধু জিহ্বাকে বিরাম দেয়, ছন্দ গঠন কে নাঁ। 
কিন্তু বাংল! ছন্দে যাহাকে “ঝোঁক” বলা হইল, তাহা বাংল! ছন্দ গঠন 
করে। সুতরাং 'ধতি' ও এই ধেোক' এক বস্ত নহে। তবে দীর্ঘকাল 
ধরিয়া এই এঝণিক* বুঝাইবার জন্ঠ “যতি শব্দ ব্যবহার করা হইতেছে । 
সেজন্য আমবাও ইহাকে “তি বলিব। গাই বিবিওভ্ত চরণাংশকে 
পর্ব বলে। এই পবই বাংলা ছন্দের, বিশেষ করিয়া প্রপ্চুট ছন্দের, 
প্রধান উপাদান । প্রাকৃ-বাংল! ছন্দ পংক্তি-নিভর, কিন্তু বাংলা ছন্দ 
পব্-নিভর | প্রাক-বাংল। ছন্দ বিশ্লেষণ করিতে হইলে পগ্ধ পংক্কিতে 
মোট কত অক্ষর বা কত মাত্রা ব্যবঞ্ৃত হইয়াছে তাহার সংখ্যা, এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে পংক্তির কোন্‌ অক্ষর গুরু ও কোন্টি লঘু. তাহ। 
নির্নয় করিতে হয়। কিন্তু বাংলা ছন্দে পংক্তির মোট মাত্রা-সংখ্য। 
গণনা করিলেই চলিবে না। এঁ পংক্তি কয়টি পর্বে বিভক্ত, এবং 
তাহাদের মাত্রা-সংখ্যা কত, তাহ বলিতে হইবে । জাতিছন্দে নিয়মিত 
যতি পঙনের সুত্রপাতি হয় এবং অপত্রংশ ছন্দে ইহা] আরও স্পষ্ট হয়, 
একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কোন কোন অপতভ্রংশ ছন্দের বর্ণনায় 
পর্ব-বিভাগের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যেমন, কুগুলিকা বা দ্বিপদী 
ছন্ব। কিন্তু সে যুগে ছন্দের গঠনে যতি-বিভক্ত অংশের দান 
পুরাপুরি ভাবে স্বীকৃত হয় নাই। বাংলা ছন্দেই যতি প্রথম প্রতিষ্ঠ 
লাভ করিল । 
২ 


৯৮ বাংল ছন্দ 


বৈদিক কাল হইতে অপত্রংশ কাল প্স্ত অর্থাৎ গ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০ 
বৎসর অথবা তাহারও পুর্ব হইতে গ্রীষ্টার় ১০০০ বৎসর পর্যন্ত, ভারতীয় 
ছন্দের ক্রমবিকাশের কথা আলোচিত হইল। ইহার পরবর্তী ইতিহাস, 
অর্থাৎ জয়দেব ও চর্ধকবিদের কাল হইতে আধুনিক কাল পথস্ত 
বাংলা ছন্দের প্রমবিকাশের ধারা1ও আমরা দেখাইব। কিন্তু তাহার 
পুর্বে বাংল! ছন্দের আকৃতি ও প্ররুতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর! 
দরকার। বাংলা ছন্দের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা সংক্ষেপে বলা 
হইল। এ সকল বিষয় এবং বাংলা ছন্দের অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যের কথা 
পরিক্ষার করিয়া বলা আবশ্তক । এ পর্যন্ত অপত্রংশ হইতে উদ্ভূত বাংলা 
হুন্দের কথাই আমরা জানিতে পারিলাম। কিন্তু মুল সংস্কৃত এবং 
দেশী ও বিদেশী ছন্দ-গোষ্ঠী হইতেও নানা প্রকার ছন্দ বাংলায় গৃহীত 
হইয়াছে, বা হইতে পারে । তাহাদের কথাও জানা দরকার | সেজন্য 
এখন আমরা বাংলা ছন্দের গঠন, ইহার উৎপত্তি, ও ইহার বিভিন্ন শৈলীর 
কথা আলোচনা করিব। ভাহাপ পর পুনরায় ইতিহাসের ধার! "অনুসরণ 
করিয়া বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ দেখান হইবে। 


অয সস, ভর 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বাংলা ছন্দের উপাদান 


ংলা ছন্দের উপাদান ঢাবটি,'অক্ষর বা! মাত্রা, পর্ব (পদ), 
চরণ এবং স্তবক। এই চারটির মধ্যে অক্ষর বা মাত্র। বাংলা ছন্দের মুল 
উপাদান, পৰ (পদ) ইহার প্রপান উপাদান । অক্ষর ও মাত্রা বাংল 
ছন্দের ক্ষুদ্রতম ইউনিট (01) এবং স্তবক ইহার বুহ্ম ইউনিট । 
এখন আমরা এই সকল উপাদানের কথা একে একে আলোচনা করিব। 


অক্ষর ও মাত্রা 


অক্ষর-_স্বরধ্বনি, 'অথবা স্বরধবনির সাহাধ্যে উচ্চারিত ক্ষুদ্রতম 
শব্দ বা শব্দাংশ "অক্ষর? (551151)15 )। অ, আ, প্রভৃতি স্বরধ্বনি স্বয়ং 
উচ্চার্ণ, সেজন্য ইহু]রা “অক্ষর” । কিন্ত কৃ, খ. প্রভৃতি ব্যঞ্জন-খও্ড স্বরধবনির 
সহায়তা ব্যতীত স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করা! যায় না। সেন “কৃ' অক্ষর 
হইবে না, ইহা একটি ধ্বনি (19170516776 )। স্বরধ্বনি বুক্ত হইলে তবে 
ব্ঞ্জন-খণ্ডকে “অক্ষর* বলা হইবে । যেমন, ক, ক, কি (কৃ+অ, 
কৃ+আ,ক্‌1+ই) ইত্যাদি । (কোন কোন ভাষায় “র্‌” “ল্ ও ম্‌* দিয়াও 
“অক্ষর গঠন করিতে দেখা যায়। যেমন ইংরেজী, 1161৩, ৪-০:6 3 
ফারসী, হ-ক্ম্‌।.) 

অক্ষর সম্ঘন্ধে পারিভাষিক সমন্যা-_-বাংলা ভাষায় অক্ষর 
শব নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়। কখনও “অক্ষর" শব্দের অর্থ ধ্বনি 
(05986:5 ); কখনও এই শবের দ্বারা ধ্বনির পিপি-মূর্তি বা হরফ 
(15165: ) বুঝান হয়; কখনও বা! “অস্ষর' বলিতে আমরা বুঝি শবের 
ক্ষুদ্রতম উচ্চার্য অংশ (5511901)1 অক্ষর শবের এই বহু-বাচিত৷ 
বাংল। ছন্দের আলোচনায় অযথ। জটিলতার স্থষ্টি করিয়াছে । 


চা বাংলা ছন্দ 


রোমক লিপি ধ্বনি-মূলক (01:9051০), যেমন, ৪০ 7, ০১ প্রভৃতি | 
কিন্তু ব্রাঙ্গী হইতে উৎপন্ন ভারতীয় লিপি সমূহ আক্ষরিক (511001০)-- 
অর্থাৎ এক্ষেত্রে উচ্চারণ-সৌকর্ষের জন্ত হরফের সঙ্গেই একটি অদৃষ্ঠ 
-অ-কার সম্পৃক্ত থানে। যেমন, ক-কৃ+। এই লিপি-পদ্ধতির 
মূল "অভিপ্রায় হইল, প্রতিটি অক্ষর বা উচ্চার্ম-ধবনির জনা এক একটি 
লিপি-চিহ্ন বাবহার করা । এই অদৃশ্ঠ --কারটি উচ্চারণ করিলে অক্ষর 
ও বর্ণে বড় বেশি ভেদ থাকে না। সংস্কৃত উচ্চারণে “কম্পন” শব্দের 
শেষ ব্ঞ্জনাশ্রিত -অ উচ্চারিত হয়। সেক্ষেত্রে শব্ষটিতে ৩ট বর্ণ এবং 
৩টি অক্ষর পাওয়া যাঁইবে। কিন্তু বাংল! উচ্চারণে শব্দান্ত ব্যঞজনাশ্ররী 
-অ প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। এই সকল ক্ষেত্রে বর্ণ ও অক্ষরের 
ভেদ ধরা পড়ে। “কম্পন* শব্দটি ৩টি হরফ দির[ই আমর) লিখি, কিন্ত 
বাংলা উচ্চারণে ইহাতে ২টি অক্ষর ( কম্-পন্‌), ও ৬টি ধ্বনি পাওয়া যার 
(কৃঅ-ম্প-অ-ন্)। বর্ণ বাহরফ গণিয়া বাংলা ছন্দ নির্ণয়ের পুরাতন 
পদ্ধতিটি শুপু অবৈজ্ঞানিক নহে, ইখা ভ্রমপ্রস্থ । বাংলাছন্দের বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণে, কি ভাবে শব্দটি লেখা হইতেছে তাহা বিচার্ধ নহে । শব্দের 
প্রকৃত উচ্চারণই সেখানে বিচার্ধ বিষয়। সেইজন্ত অক্ষর শবের 
পারিভাষিক প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে । পারিভাষিক 
শখের অর্থ নির্দিষ্ট থাকা আবশ্তক | এই গ্রন্থে নিয্নলিখিত শব্দগুলি 
নিদিষ্ট পারিভাখিক অর্থে ব্যবহার করা হইবে 

অক্ষর £ স্পষ্টভাবে উচ্চার্য ক্ষুদ্রতম শব বা শবাংশ (5511516)1 

ধ্বনি ঃ একই উচ্চারণ-স্থান হইতে একই 'প্রণালীতে উচ্চারিত 
বিভিন্ন শ্রুতির মধ্যে যেটি প্রধান €011011136 )। 

বর্ণ £ ধ্বনি বা অক্ষরের লিপি-রূপ, বা হরফ (15651 )। 

মৌলিক ও যৌগিক অক্ষর-_একটি মাত্র অযুক্ত স্বরধ্বনি 
শেষে থাকিয়া অক্ষর গঠন করিলে উহাকে বলা হইবে মৌলিক অক্ষর? 


অক্ষর ১ 


যেমন, অ. বা, প্র, জ্কু (5016৬ )। মৌলিক অক্ষরের শেষে যদি 
আও উচ্চারিত স্বর বা বঞ্জ থাকে এবং সব কয়টি ধ্বনিই 
যদি রসনার একটি অবিরাম গতি দ্বার উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে যৌগিক অক্ষর বলা হইবে । যেমন, অপ, রাম্‌, প্রৌ (প্র+উ), 
ক্রগ্‌। এখানে শন্দগুলির অক্ষর-গত বা উচ্চারণ-গত রূপ দেখান 
হইল। ইহাদের ব্ণ-ন্ূপ (অর্থাৎ যে-ডাবে আমরা লিখি ) হইবে -- 
অপ, রাম, জ্ুপ | 

স্বরাস্ত ও ব্যগন[স্ত অক্ষর--মক্ষরের শেষে স্বর থাকিলে 
তহাকে শ্বরান্ত অক্ষর বলিব। ইহা ছুই প্রকার, মৌলিক স্বরান্ত ও 
যৌগিক স্বরান্ত। ক-শি-কা-তা (1:০-11]:5-0 ,চার অক্ষর, ঢাবটিই 
মৌলিক স্বরাস্ত। পালা-মৌ (৮9-15-1055) তিন অন্দর, প্রথম 
ুইটি মৌলিক স্বরান্ত '9 ভৃতীয়টি যৌগিক স্বরান্ত। অক্ষরের শেষ 
ধ্বনিটি ব্যঞ্জন হইলে তাহাকে ব্যঞনাস্ত বা হলস্ত 
'অন্গর বলিব। যেমন, 'ঘায়' একটি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর ) “রাম্‌ দাস্‌ সেন 
তিনটি; “রবীন্দ্র ইহার প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর মৌপিক স্থরান্ত, 
দ্বিতীয় অক্ষর হলন্ত (র+বীন্+দ্র)। 

অক্ষরছন্দ--যে ছন্দে অক্ষরকে পংন্ত পরিমাপের মানদও 
রূপে ব্যবহার করা হয়, তাহার নাম অক্ষরছন্দ। ত্ষমন, 
বৈদিক ছন্দ। ইংরেজী ছন্দও অক্ষর-ছন্দ, তবে ইহার বিশেষত্ব এই 
যে, ইহাঁতে অক্ষরের শ্বাসাঘধাতও (9059560. 5৪,001 ) বিবেচন! 
করিয়া দেখিতে হয়। সংস্কৃত বুত্ছন্দ আর এক প্রকার অক্ষরছন্দ । 
ইহা বৈদিক ছন্দের স্তায় স্বাধীন অক্ষরছন্দ নহে, এই ছন্দের পংক্তিতে 
গুরু-লঘু অক্ষরের স্থান নির্দিষ্ট থাকে । বৃত্তছন্দের গঠন অনুকরণ 
করিয়া বাংলায় কবিতা রচিত হইতে পারে । কেবল এই সকল তৎসম 
ছন্দই বাংল! সাহিত্যে খাঁটি অক্ষর ছন্দ | 


১৫১ বাংল। ছনা 


মাত্রাঁ-অক্ষর উচ্চারণেব কাল্-পরিমাণকে মাত্র! বলে। একটি 
অক্ষর স্বাভাবিক ভাঁবে উচ্চারণ করিতে এক মাত্রা সময় লাগে । এক 
মাত্রায় উচ্চারিত অক্ষরকে লু ব! তুস্ব অক্ষর বল! হয়। ছুই মাত্রায় 
উচ্চারিত অক্ষর গুরু ব| দীর্ঘ । তিন মাত্রার উচ্চারিত অক্ষরকে 
বলা হয় প্রুত। 

মাক্রাছল্দ-_যে ছন্দে অক্ষরের মাত্রাকে পংক্ত-পরিমাপের মানদণ্ড 
রূপে ব্যবহার করা হয়, তাহার নাম মাত্রহুন্দ। প্রাচীন গ্রীক 
ছন্দ ও সংস্কৃত জাতিছন্দ মাত্রাছন্দ। তৎসম ছন্? ব্যতীত বাংলার 
সমস্ত ছন্দই মাত্রাছন্দ। কিভাবে ব|ংল। ছন্দের মাত্রা নির্ণয় করিতে 


সি 


তা 


হইবে তাহা নিয়ে আলোচিত হইল । 

মাত্রাবিচার-_ সেকালে বাংলা পণ্যে সমস্ত অক্ষরকেই ছন্দের 
প্রয়োজনে কখনও গুরু, কখনও বা লঘুবপে ব্যবহার করা হই । 
তখনকার পগ্থে ( সম্ভবতঃ স্বাভাবিক উচ্চারণেও ) কোন অক্ষরেরই 
মাত্রামূল্য নির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু মধুস্থদন ও রবীন্দ্র যুগের কবিগণের 
দু়-বন্ধ পদ্য বিগ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, কেবল কয়েক শ্রেণীর 
অক্ষরই কোন কোন সময় ছুইঈ মাত্রায় উচ্চারিত হয়। এই সকল 
দীর্ঘ অক্ষরের তালিক! ঃ 

(১) দীর্ঘ মৌলিক স্বরাস্ত অক্ষর-_- আ-, ঈ-) উ- ,এ-, এবং ও-কার- 
যুক্ত অক্ষর । 

(২) যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর-_-এ. ও, আও, এও, প্রসৃতি যৌগিক 
ধ্বনি-মূলক অক্ষর ! 

(৩) ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষর--(ক) অনুস্থার 'ও বিসর্গযুক্ত অক্ষর । যেমন, 
সিং, হুখ), বাং(ল1)। 

(খ) যুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী অক্ষর--ষথা, অঙ.(ক", 

অন্ন), ব্যঞ্(জন), পম্(পা), কল্(লোল), শকৃ(ত), রোদ্‌(ছুর), 


মাত্র! ২৩ 


কল্(পনা)। অনেক সময় যুগ ব্যঞ্জন ধবনিকে একটি যুক্ত বর্ণের দ্বারা না 
লিখিয়। পূর্ব ধবনিটিকে একটি পৃথক স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, অথবা খণ্ডিত ব্যঞ্জন 
বর্ণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়। সে গুলিও এই শ্রেণীভুক্ত । যেমন, 
দুস(মন", কল(কাতা), রথ(তলা), উত্(পল), ফিট্(কিরি)। 

(গ) বাংল! উচ্চারণে শব্দের শেষ বাগ্ধনাশ্িত -অ-কার লুপ্ত হইয়া 
যে সকল শবান্ত নূতন ব্যঞজনাস্ত অক্ষর স্থষ্টি করে । যেমন, বাম, বিরাম, 
কাথারাম । 

দীর্ঘ স্বরান্ত, যৌগিক স্বরাস্ত ও ব্যঞ্জনাস্ত--এই তিন শ্রেণীর অঙ্ষরই 
ছন্দেখ পপ্রয়েজনে বাংলা পগ্ভে ছুই মাত্রার মধাদ। পার । প্রকৃতপক্ষে 
সংক্কত ছন্া-শান্ধেও এই তিন শ্রেণীর অক্ষরই গুরু বলিয়া গণ্য হয়। 
স্থতরাং সংস্কৃত উচ্চারণে যেগুলি দীর্ঘ অক্ষর, বাংলা পণ্ঠে সেই গুলিই 
বিকলে দীর্ঘ হয়। 'অতি-নিরমিত ছন্দ রচনার রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত 
উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তীহার পগ্ধ বিশ্লেষণ করিলে বাংল? 
ছন্দে লঘু-গুরু অক্ষরের এই মুল তত্থটি পাওয়া বায়। 

ব।ংল। ছন্দে দীর্ঘ অক্ষর--বাংলা উচ্চারণে অধিকাংশ অক্ষর 
এক-মাত্রিক। কি্ট পগ্ভ-ছন্দ আবুন্তি করিবার সময় ছন্দের প্রয়োজনে 
কয়েক শ্রেণীর অক্ষর দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। এই সকল 
দীর্ঘ অক্ষর অস্বাভাবিক শুনায় কি না, তাহা বিবেচ্য | 

উপরে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর 'অক্ষর, অর্থাৎ আ, ঈ, উ, এ, ও--এই 
কয়টি দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর বাংল! পগ্ঠে সচরাচর দীর্ঘ রূপে ব্যবহৃত হয় 
না। কদাচিৎ কোন কোন কবিতায় এইরূপ দীর্ঘ মৌলিক অক্ষরের 
তৎসম প্রয়োগ পাওয়া যায় । যেমন, 


(১) বল ছিন্ন বীশ! | বগ উচ্চম্বরে, 


না না না] অবনী ভিতরে 


২৪ বাংল ছন্দ 


(২ ভীত বদনা পৃথিবী হেরিছে ঘোর অন্ধকার নিশি 


(০) ঝর্ণা ঝর্ণ। সুন্দরী বঝর্ণ। 
(8) অবনত ভারত চাঁহে তোমারে 
দৃষ্টান্ত গুলিতে দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর নিয়মিত ভাবে দীর্ঘ নহে। 

সমগ্র কবিতার ছুই এক স্থানে মাত্র দীর্ঘ মৌলিক অক্ষরকে ছুই মাত্রার 
মধাদা দেওয়। হইয়াছে । এ সকল অক্ষরে লেখকের আবেগ 
কেন্দ্রীভূত হওয়ায় অক্ষরগুলির দীর্ঘ উচ্চারণ পাঠকের নিকট 
অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ঝংলা গানেও দীর্ঘ মৌপিক 
অক্ষরের দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ প্রচলিত । রবীন্দ্রনাথের “জনগণ-মন- 
অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্যবিধাতা”, “দেশ দেশ নন্দিত কবি 
মন্তরিত তব ভেরী”, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গানগুলি এই দিক দিয়া স।থক 
স্থষ্টি। অনেক কবি হাসির গানে বা কবিতায় দীর্ঘ মৌলিক অক্ষ 
দীর্ঘরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্বিজেন্তরলালের পজ ঝটিকা! 
ছন্দে রচিত কর্ণ বিমর্দন কাহিনী*র উ লিখ করা যাইতে পারে £ 


জানে। নাকি কদাচন মুঢ। 
বর্ণ বিমর্দন মর্ম কি গুট॥ 


কণ দিবার কি কারণ অন্য । 


যদি না তা আকর্ষণ জন্য ॥ 


ংলা গানে বা হাস্ত-রসাত্মক রচনায় দীর্ঘ মৌলিক অক্ষরের 
তৎসম প্রয়োগ চলিতে পারে । কিন্তু আবৃত্তিমূলক গুরু-গম্ভীর রচনায় 
দীর্ঘ মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর হুম্ব করিয়া উচ্চারণ করাই বাঙালীর পক্ষে 
স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর গুরু অক্ষরের তৎসম 
প্রয়োগ বাঙ্গালীর কানে যে এখনও অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই, তাহার 


মাত্রা ২৫ 


একটি প্রমাণ এই যে, অনেক বাঙালী কবি-প্রধ।ন ত্ীহাদের রচনায় 
এইরূপ প্রয়োগ করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই সমগ্র কবিতায় সর্বত্র 
এই নিয়ম বজায় রাখিতে পারেন নাই । তাহাদের সাবধানতা সত্বেও 
শভ্যাস বশে কোন কোন দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর লঘু-মাত্রিক রখিয়া 
[গয়াছে। 

কিন্তু অপর দুই শ্রেণীর অক্ষর, অর্থাৎ যৌগিক স্বরাস্ত ও ব্যঞ্জণাস্ত 
অক্ষর, বাংলা পগ্ঘে খুব স্বাভবিক ভাবেই দীর্ঘরূপে ববহত হয়। যেমন, 

ননাপুর-চন্্র বিন! বৃন্দাবন অন্ধকার 

--এই গংক্তিতে বাঞ্জনান্ত আক্ষরগুলি দা । এই তৎসম উচ্চারণ 
বাঙালীর নিকট এখন অস্বান্ডাখিক বলিয়। মনে হয় না। এই ছুই 
শ্রেণীর অক্ষরকে শিয়মিত ভাবে তই মাত্রার মর্ধাদ। দিয়। রবীন্দ্রনাথ ও 
ন্ঠ 'অনেক বাঙালী কবি সুর ন্দর কবি] রচনা করিয়াছেন । 

মাত্রা-সম্প্রসারণ ও মাত্রা-সঙ্কোচন সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 
ছন্দ-শান্ত্রে দীর্ঘ "অক্ষর বলিতে ছুই মাত্রার উচ্চারিত একটি 
'অক্ষর এবং হুম্ব অক্ষর বলিতে এক মাত্রায় উচ্চারিত একটি এআর 
বুঝায় । যেমন, দীর্ঘ “ঈ' প্রকৃত পক্ষে 'ইই” কিন্তু উচ্চারণ 
করা হয় “ই-*, বা 'ইই, | সেইকপ "রাম ব| “মৌ" দীর্ঘ উচ্চারণ 
করিতে হইলে বল! হয় “রাম, 'মোউ', বা রাঅ-ম্, মোগউ । 
এখনে “রা*+-১ মাত্রা, ফাক বা স্যতি-স্বর_ইঁ মাত্রা, মই মাত্রা; 
“মো”ন ১ মাত্রা, ফাঁক _ ইমাত্রা, 'উ'লই মাত্রা । কিন্তু ঈ, রাম্‌, ব মৌ 
যখন হ্বস্ব উচ্চারণ করা হয়, তখন এ ফাকটুকু তো থাকেই না, 
উপরন্তু 'রা* ই এবং “মৌ' ই মাত্রায় উচ্চারণ করা হয়। দীর্ঘ অক্ষর 
উচ্চারণ করার সময় অক্ষরে যে ফাক স্থ্ষ্টি হয়, উহা! আসলে সুর- 
সম্প্রসারণ। রসনা নূতন অক্ষর উচ্চারণের প্রয়াস না করিয়া পুর্ব- 
উচ্চ|রিত শ্বরেরই উচ্চারপ-কাল সম্প্রসারিত করে, এবং প্রায়শঃ বিনা চেষ্টায় 
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উচ্চারিত একটি স্যতি-শ্বর বা! 11 ৮০৩] এই স্থানটুকু পুরণ করিয়া! 
দেয়। আবৃত্তির সময় দীর্ঘ মৌলিক স্বরাস্ত, যৌগিক স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনাস্ত 
'অক্ষরকে সুরের দ্বারা সম্প্রসারিত করিয়া ছুই মাত্রায় উচ্চারণ করিলে 
তাহাকে মাত্রা-সম্প্রসারণ বলে; এবং সংক্ষেপে এক মাত্রায় উচ্চারণ 
করিলে তাহাকে মাত্রা-সঙ্ষোচন বলে । যেমন, 
তে মোর চিন্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে 
এখানে মোর্‌, চিত» গুণ এবং তীর্‌_-এই কয়টি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরই 
সম্প্রসারিত, অথাৎ গুরু । কিন্ত, 
চিত্ত যেথা ভয়-ণ্ন্ত উচ্চ যেথা শির 
এখানে চিত্ত, শুন, উচ৬ এইগুলি সঙ্কুচিত, অর্থাৎ লঘু । প্রথম 
পংক্তির “চিত্ত ও পুণ্য এবং দ্বিতীয় পংক্তির “চিত্ত ও "শুন/-ইহাদের 
আবুত্তি-কালীন উচ্চারণ মিলাইয়া দেখিলেই এই তন্বটি বুঝা যাইবে । 
মাত্রাচিভ্্ _দীর্ঘ বা সম্প্রসারিত অক্ষরের উপর একটি সমান্তরাল 
ক্ষুদ্র রেখ! দেওয়া হয়; বেমন, রাম্‌) সঙ্কুচিত অক্ষরের উপর একটি 
দ্র অর্ধ-বুন্ত চিহ্ন দেওয়া হয়; যেমন, রাম্‌। অবশিষ্ট অন্তান্ত লঘু 
অক্ষরের উপর একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত চিহ্ন দিতে হয়। যেমন, ক। 
মাত্রা-চিহ্নিত কয়েকটি পদ্য-পংক্তি £ 


(১) দেশ দেশ নলিত করি মন্ট্রিত তথ ভেরী স২২ মান্জ। 
(২) হেথায় আধ্য হেথা অনাধ্য হেথায় দ্রাবিড় চীন ₹২* মাত 


(৩) ছুঃথে সথে পাপে পুণ্যে পতনে উত্থানে -১৪ মাত্রা 


পর 
. বিরতি- রসনার বিশামকে বিরতি বলে। নদীর একটানা শোতে 
কোন ছন্দ নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ যখন শদী-আ্োতে বৈচিত্র্য স্থ্টি 
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করে, তখনই সেখানে ছন্দের আবির্ভাব হইয়।ছে বল! চলে। দ্রুত 
এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলি অক্ষর-গঠিত বাক্য বলিলে বা পগ্-পংক্তি 
আনুণ্তি কারলে, তাহা বস্তা ও শ্রোত! উষঠরেব পক্ষেই যগণাদায়ক 
হইবে। এ সকল বাক্য বা গগ্ঠ-পংক্তি বিরতির ছ|র। তরঙ্গায়িত 
হইলে তখনই তাহা স্থশ্াবা হয়। রসনা বা বাগবপ্ধকে আমর! 
সাপারণতঃ তিন স্থানে বিশ্বাম পিয়। থাকি--_ 

(১) সম্প্রসারণ-মূলক বিরতি, (২) অর্থবোধক বিরতি বা "ছেদ? ও 
(৩) ছন্দ-বোধক বিরতি বা “ষিঃ। 

সম্প্রদারণ-মুলক বিতি -ছন্দে অক্গবের মাত্রা বা উচ্চারণ কাল 
অনেক সমম্ন স্প্রস।পিত কর! হয়। বিপ্রকন বায় এড দ্বারা যে দার্ধা- 
করণ বা অক্ষরের সংখ্যা-বুদ্ধি (এমন, গ্রাথ পগাণ ) লালাইত-_ 
লালায়িত), সেখানে পসন| | বশ্ম পায় না| কিছু সম্প্রসারণ মুপক উচ্চারণে 
রন! ই মাত্রা বিশ্রাম পার, ইই। পুলেই বল। হইরাছে। মা্া-সম্প্রপারণ 
বাংল। ছন্দে এক প্রকার আশ্বচণীথ তরঙ্গ ৬ স্থষ্টি কবে । প্ররূত পক্ষে 
এই তরঙ্গায়ণের মুলে রহিয়াঙ্তে বাগযপ্রের ঈষৎ বিশ্রাম এই ভাবে 
কয়েকটি অক্ষরের চ্চারণ প্রলঘ্বি » হ গয়ার প*ন্ফিমপো ক সকল অক্ষর 
প্রাধান্ঠ লাভ করে ও অক্ষরগুলি একটু জোর দির) উচ্চারণ করা হয়। 
যেমন, 


যদিও সন্ধ্যা | নামিছে মন্দ | স্তরে 
ন্ব সঙ্গীত | গেছে ইঙ্গিতে | পামিয়। 
এখানে এমস্থরের মন্‌ ছাড়া যুক্তবর্পের পূর্ববর্তী অন্তান্ত ব্যঞ্জনান্ত 


অক্ষরপ্তলি, ( যথা, সন্, মন্‌, সঙ, ইউ.) পর্বের আরম্তে না পড়িয়া 
মাঝে পড়িয়াছে। তথাপি পর্বের আরস্তে যে আঘাত বা ঝোক 
পড়ে, তাহার 'প্রতিষ্পর্ধী দ্বিতীয় এক একটি বৌক এই অক্ষরগুলিতে 


৮ ংলা ছন্দ 


পাওয়া যাইতেছে । এই শ্রেণীর ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষর যদ্দি পর্বের প্রথমে ব্যবহৃত 
হয়, তাহা হইলে দুইটি ঝৌঁক মিলিয়। এক অনির্বচনীয় দোলা সৃষ্টি 
করে। যেমন, 


(১) ছিন্র শিথের | মুগড লইয়া | বর্ণ ফলকে । তুলি 
(১) তুরঙ্গ সম | অন্ধ নিয়তি | বন্ধান করি | তায় 
(৩) নন্দ নন্দন | চন্দ চন্দন | গন্ধ নিন্দিত | ভঙ্গ 


ছেদ্__অর্গবোপক বিরতিকে ছেদ বলা হয় । কমা, সেমিকোলন 
এবং দাড় দ্বারা ইহা বুঝান হইয়া থাকে । অর্থবোপক আনুতি 
ছাড়। গঞ্ঠের অন্ত কোন প্রকাব 'মাবু্তি হইতে পারে না। সেনন্ত গঞ্ে 
শুধু ছেদ বিগতি পাওয়া যায়। ছেদ-বিরতিকে সুনিয়ধ্িত করিতে 
পারিলে গগ্ভছন্দের স্থষ্টি হয়। উৎকৃষ্ট ও শক্তিশালী গগ্ধ লিখিতে হইলে 
চিন্তা-ধারাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেদ দ্বারা বিভক্ত করা আবশ্তক । ঈশ্বরচন্র 
বিদ্াসাগর বাংলা গগ্ভের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন । 
তাহার গগ্ঠেই প্রথম ছেদকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সামগ্তগ্ত পৃ 
বাক্যাংশ ব্যবহার করার দিকে মনোযোগ দেখা যায়। "সীতার 
বনবাসে'র প্রথম বাক্যটি তাহার ছেদ-নিয়মিত গগ্য-রচনার উদাহরণ 
স্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে ।--প্রাম, রাঙপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, 
অপত্তা-নিবিশেষে, প্রজাপালন করিতে লাগিলেন ।” 

যতি-_ছন্দ-বোধক বিরতিকে যতি বলে। পগ্ভের কোন চরণ 
আবৃত্তি করিবার সময় আমর! ছন্দের গ্রায়োজনে চরণটি এক বা 
একাধিক ঝৌোকে আবৃত্তি করি। এইরূপ ঝৌোক, তাল, বা আঘাত 
শেষ হুইলে রসনার যে-নিশ্চেষ্টতা দেখা দেয়, তাহাই ষতি। প্য- 
পংক্তিতে ছন্দতরঙের ষে উতবান-পতন থাকে, থতি তাহারই 
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নির্দেশক | একটি, ছুইটি, বা তিনটি মু ঝৌোকের পর একটি 
তীব্র ঝোক, তারপর পুনরায় ছন্দের প্যাট্ার্ণ অনুসারে এক বা 
একাধিক মুছ ঝৌকের পর আর একটি তীব্র ঝৌঁক, এইভাবে বাংল! 
ছন্দে প্রবাহ চলিতে থাকে । যতি তিন গ্রকার--অন্ত যতি, মধ্য 
যতি ও অল্প বডি। 
অন্তঘতি _দীর্ঘঙতম যতিকে অন্ত যতি বলে। ছন্দের এক প্রকার 

গতি আছে, তরঙ্গায়িত জপ-গ্রবাহের সহিত তাহার তুলন। করা চলে । 
একটির পর আর একটি, এই ভাবে ক্ষুদ্র-বুহৎ তরঙ্গ-ভঙ্গের পর 
যেখানে সেই ধারাটি শেষ হয়, স্বভাবতই রসনা সেখানে 
অপেক্ষাকৃত অধিক সময় বিশ্রাম করিয়া পুনরায় নূতন ধারা সৃষ্টি 
করিতে উদ্ধত হয়। এইরূপ দীর্ঘ বিপতিকে অন্ত যতি বলে। 
অন্ত যাঁত দ্বার কবিতার চরণ বা পংক্ত |নর্ণয় করা হয়। অন্ত যতির 
পর অর্থের দিক দিয়া আকাজ্ষ। বা অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে; কিন্ত 
সেখানে ছন্দের গতি সাময়িক ভাবে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়। অন্ত যতির 
চিহ্ন [7] অন্ত যতিব দৃষ্টান্ত £ 

পঞ্চ নায় তীরে 

বেণী পাকাইয়1 শিবে 

দেখিতে দেখিতে ওরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ ] 

নিমম নিভীক ] 

অথব! 
শুধু তব অন্তর বেন 
চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল নে সাধনা [ 
মধ্য যতি পুর্ণ যতি দ্বারা কবিতা করেকটি পংস্কিতে বিভক্ত হয় 

এই সকল পংক্তির মধ্যেও প্রায়ই এক বা! একাধিক প্রবল ঝোক পড়িয়া 
পংক্তিটিকে কয়েকটি প্রধান অংশে বিভক্ত করে । যেমন, উপরে উদ্ধৃত 
প্রথম দৃষ্টান্তে তৃতীয় পংক্তিটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিয়া মাঝে আর একটি 


৩৩ বাংল ছন্দ 


প্রবল ঝোক পড়িয়া পংক্তিটিকে ছুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত 
করিতেছে । যথা, (১) দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে, (২) জাগিয়া উঠেছে 
শিখ। পংক্তির টা এইরূপ প্রবল যতিকে মধ্য যতি বলে। 
মধ্যে যতি দ্বারা চিন্তিত চরণাংশকে পর্ব বা পদ বল হয়। মধ্য 
যতির চিহ্ন [ |] মধ্য যতির দৃষ্টান্ত ঃ 
(১) শুধু বিঘে ছুই | ভিলা মোর ভুই | গার সবি গেছে খণে ] 
(২) কৈলাস ভূধর | অতি মনোহর | কোটি শশী পৰকাশ ] 
ভাল্প বডি. মধ্য যতি ছার! বিভঞ চরণাংশের মধ্যেও ছন্দের স্পন্দন 
পাওয়া যায় । এবার যতি আরও দুর্বল ও কিছুটা অস্পষ্ট । এই সামান্ত 
বিরতিই অল্প যতি বা লঘু খতি। অল্প যতি দ্বারা বিভক্ত চরণাংশকে 
পরাঙগ বলা হয়। ইহার চিহ্ন [ : 01 নি 
গুধু : বিধে : ছুই | ছিল : গোর ভুঠ | আব সবি : গেছে : খণে ] 
বাংল! হন্দে ছেদ ও যি -ভাষা অবিচ্ছেদী হইতে পারে ন!। 
ভাষার উদ্দেশ্য যদি অর্থ-ছ্োতন হয়, এবে অর্থ অনুসারে মাঝে মাঝে 
থামিরা শব্দগুলি গ্রাকীশ করিতে হইবে । এই ছেদ-যৃক্ত বা অর্থ-বিরতি-বুক্ত 
ভাষাকে গগ্য বলে । ছেদ-ঘুক্ত ভাষাকেই যতিএ দ্বারা স্ুপিয়ান্ত করিলে 
তাহ! হইবে পদ্য ! স্থৃতরাং গছ ও পণ্যের রূপগত ভেদ হইল, গগ্ভ 
ছেদ-নিভর, কিন্তু পঞ্ভে ছেদ ও যতি দ্ুইই থাকিবে। মুস্তক ছন্দে 
কেবল ছন্দ তির বন্ধন হইতে মুক্তি, লাভ করে! 
বাংল! ছন্দে ছেদ ও যতির পরম্পর সম্পর্ক কি, এবং ইহারা কি 
ভাবে বাংলা ছন্দে বোচত্র্য সৃষ্টি করে, তাহা! এবার আলোচনা করিব। 
যতি ও ছেদদের ভিত্তিতে বাংলা ছন্দকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যাক, যতি-প্রধান ছন্দ ও ছেদ-্প্রধান ছন্দ। যতি-প্রধান ছলে 
যতি-বিরতিই প্রধান, ছেদ গৌখ। এই নকল ক্ষেত্রে ছেদ্-বিরতি 
সাধারণতঃ যতির সমকালীন হয়, অর্থাৎ উভয় বিরতিই প্রায়শঃ 


পর্ব ৩১ 


এক সময়ে ও এক সঙ্গে পড়ে । কিন্তু যতি ও ছেদে কালের বা মাত্রার 
ব্যবধান থাকিলে, সেখানে ছেদকে উপেক্ষা করিয়া যতি অকুসারেই 
কবিতা আবৃত্তির দিকে কৌক দেখা যায়। যেমনঃ 


(আর) চি ভা] পা (সাটে] রি লা, রুম | রে 1 
এখানে দীর্ঘ ঈাড়ি বার! যভডিবিবতি ও কমা ছারা ছেদ-বিধতি দেখাশ 
হইয়াছে । সমগ্র কবিত।র ছুন্দ-প্রবাহেণ সহিত মিপ বাখয়। পড়িতে 
হইলে পংক্তিটিকে "ভাষাটা তা | ছাডা মোটে! বেঁকে না রয় | খাও 
__ এইভাবে বতি-গুচ্ছে বিভক্ত করতে হঝ। কিন্তু এই পংক্তির ছেদ- 
বিভাগ হইবে, 'ভাষাটাও তা ছাডা, মোটে বেকে না, রয় খাড়াঃ। 
পছাটির অন্ঠান্ত পংান্তিতে ছেদ যতির অন্ুগাঁশী। যেমন, 


(দে) পর পারতাম, ! রা এবার] | রে বড়, । বীর ;] 

(কিন্তু ) গোলাগুলির, | গোলেই কমন, ] খাথ1 রষ শা, | ক্কির )] 
অনেক সময় যাতি একটি শব্দের মাঝে পড়িয়া শব্দটিকে ঢইটি সম বা 
অসম অংশে বিভল্ত করে। ছেদ ভীষণ ভাবে উপেশ্সিত হইলেও এ 
সকল ক্ষেত্রে শব্ঘট খণ্ডিত করিয়া পড়া ছাড়া উপায় থাকে না| যেমন, 


(১) ঝিরি গর | দি স্তুতি 
(২) মরি মরি অ]-নঙ্গ দেব |-ত1 
যতি-প্রধান বাংল! ছন্দে ছেদ সাধারণতঃ যতির সহগামী হয়। উপরে 
যে অসন্ভাবের কথা বল! হইল, এরূপ দৃষ্টান্ত খুব অল্প। বিশেষ করিয়! 
চরণের শেষে ছেদ ও যতি প্রায়ই অভিন্ন। মধুস্থদূনের পূর্বে ইহাই ছিল 
সাধারণ রীতি । তখন এক এক পংস্তিতে এক একটি ভাব সমাপ্ু করা 
হইত। এবং চরণ শেষে যতি ও ছেদের মিলন-ভূমির পতাকা স্বরূপ 
সেখানে মিত্রাঙ্ষর ব্যবহার করিয়া এ স্থানটটিকে প্রাধান্ত দেওয়া! হইত। 


৩২ ংল! ছন্দ 


বাংল! সাহিত্যে মধুস্ছদনের দান ছেদ-প্রধান ছন্দ। উনিশ 
শঙকে বাংলাদেশে শুধু যে গগ্ভ রচনার সুরপাত হইয়াছিল, তাহা 
নহে, এই অময় পণ্ভ ভঙ্গীকেও গগ্ভ-র্মী করার চেষ্টা হয়। এই 
নৃতণ আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন মধুক্দন। তিশি অমিত্র ছন্দ 
নাষে যে নৃতন পগ্-ভঙ্গী প্রচলিত করেন, তাহা! আসলে ভেদ- প্রপান 
ছন্দ। এই ছন্দে যতি গৌন। ছেদ আন্যারী এই পদ "আনুত্তি করিতে 
হয় বলিয়া! যতি-প্রধান ছন্দে আভ্যন্ত বাঙালী পাঠকের পঙ্গে অমিত্র 
ছন্দ 'আাবুক্তি কর! প্রথম প্রগম কষ্টকর হইয়াছিল । ছেদ-প্রধান ছন্দের 
দৃষ্টান্ত £ 
ধন্য ইন্পছিত, ধন্য | প্রমীতা হন্দবী |, 
ভিথাপী রাখব, দূতি, | বিদিত লগে, | 
বনবাসী, ধনহীন্‌, | বিধি-বিডন্বনে, | 
কি প্রসাদ, হুবদনে. | (সাজে যা তোমারে), | 
দিব আজি, হুখে থাক, | আশীর্বাদ করি, | 
এখানে “কমা” দ্বারা ডেদ ও দীর্ঘ দাড়ি ছ্বারা যতি চিহ্নিত হইল | কমা 
চিহ্ন অন্তসরণ করিয়াই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে হইখে, এবং দীড়ি 
চিক্তিত যতি উপেক্ষিত হইবে! অখাৎ পয়ারের ৮+৬-এর যতি- 
বিভাগ এই ছন্দে রক্ষিত হইলেও কবিতাটি আবৃত্তি করিবার সমঃ 
অর্থ-বিগাগ্‌ অনুযায়ী পড়িতে হইবে । মধুম্থদনের অমিত্র ছন্দে ছেদ 
ও যন্তির মধ্যে মিল নাই । গৈরিশ ছন্দ ছেদ-প্রধান, কিন্ত এ ছন্দে 
যতি সম্পূর্ণ ডাবে উপেক্ষিত। 
পর্ব ও পদ্--মধ্য যতি দ্বার! নিরূ্টিত চরণাংশকে পর্ব বলে । আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত কবিতা সুর করিয়া পড়া হইত বলিয়! সংস্কৃত 
ছন্দ চরণ-নির্ভর, কিস্ত বাংলা উচ্চারণ শ্বাসাঘাভ-মূলক সেজন্ত 
খালা ছন্দ পর্ব-নির্ভর | পর্বই বাংলা ছন্দের প্রধান উপাদান । 


পর্ব শু 


পর্বের অন্য লাম পদ। প্রাচীনের পর্ব অর্থে পদ শব্দ ব্যবহার 
করিতেন। বাংলা ত্রিপদা, চৌপদী ছন্দে কথা আমর! জানি। 
পয়ার ছন্দকেও প্রকৃত পক্ষে তখন ছিপর্দী বলিয়াই গণ্য করা হইত । 
প্রাচীন বাংল ছন্দও স্থর করিয়া পড়া হইত বলিয়। পয়ার, ত্রিপদী ও 
চৌপদী ছন্দের এক একটি পদ বেশ দীর্ঘ হইত। আধুনিক শ্বাসাঘাত- 
মূলক আবৃত্তির প্রম্োজনে এ পদগুলিকে ছুইটি পবে বিভক্ত করার 
দিকে ঝৌক দেখা যায়। অবশ পরারে ৮ মাত্রার পরে ও দীর্ঘ 
ত্রিপদী ছন্দে ৮ ও ১৬ মাত্রার পরে মধ্য-যতি এখনও শ্বাভাবিক। 'পাখা 
সব করে রব 4- রাতি পোহাইল"_-এই ভাবে পংক্তিটিকে ৮+৬-এর 
দ্বিপদী ছন্দ রূপে আবৃত্তি কক্সাই উচিত! "পাখা সব+করে রব" 
_-এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বে বিভপ্ত করিলে পরাগ ছন্দের পুরাতন সু 
ও সরল গাস্তীষটুকু নষ্ট হইয়া যাইবে । এক এক চরণে ৪+-৪+৪-+২ 
'অথব। ৪+4৪+৬--এইরূপ পর্ব এমাবেশ করিয়াও কবিত। রচিত ইইতে 
পাবে । কিন্ত তাহাকে পরার ছন্দ বল! হইবে কিনা বিবেচ্য । পরার ছন্দ 
দ্বিপদী অর্থাৎ দ্বিপধিক। পয়ার-জাতীয় ছন্দে দীর্ঘ পর্বের কথা পরে 
আলোচিত হইবে । 


সমপবিক ও অসমপবিক ছন্দ--সম-মাত্রিক পর্বের দ্বারা গঠিত 
ছন্দকে সমপরিক ছন্দ বলে। একটি পঞ্ভের সমস্ত পর্বেই সমান সংখ্যক 
মাত্রা থাকিবে, এমশ কোন ধরা-বাধা নিরম নাই। পংক্তির শেষ পর্বটি 
বাংলায় প্রায়ই অসমান হয়। শুধু শেষ পর্বটি অনম হইলে তাহাকে 
সমছন্দই বলা হইবে । পংক্তির অন্ত স্থানেও ভিন্ন ভিন্ন মাপের পর্ব ব্যবহার 
করিয়া বাংলার পদ্য রচিত হুইয়া! থাকে । এইরূপ অসমপধিক ছন্দ 
আবার অসমছন্দ ও বিধমছন্দ ভেদে দ্বিবিধ। অসম ছন্দ 'শুধু অসম- 
পবিক 3 কিন্ত বিষম ছন্দ অসম-পথিক ও অনম-পংক্তিক। 


দি 


৩১ বাংল! ছন্দ 


অসমছনের দৃষ্টান্ত £ 


(১) গাহিচ্ে কাশীনাথ | “বীন যুব | 
ধবনিতে সভাগুহ ঢাকি ৮৭ +৫+ ৯ (অথব| ৭+ ৫+ ৭4২) 
(২) নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে | এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধার] | 
বিশ্রাম বিহীন »০৮7১০4 ৭ 
(৩) কখনো চড়ে গিরি, | ধীরি ধারি ; | কথনও সবে 
নদীর ধারে ধারে | পদচারে | নবোৎসবে | ৮ ৭+ ৪7৫ 


বিষমছন্দের দুষ্টান্ত £ 


গৈরিশ ছন্দ-_-আরে ছুঃশাসন, | আরে ছুযোথন, ভি 
আরে নরাধম সুত-হুত, ৩ 
বিরাট শ্াালক, ৪ 

ভীমসেনে, | কুক্ষণে করিলি আর, ৪৮ 

মুক্তক ছন্দ--.হ সম্রাট, | তাই তব শঙ্কিত গদয় ৮০৪ 4১০ 


চেয়েছিল করিবাগে | লময়েন হাদয় হরণ | ৮৮4১০ 
অপুর্ণ ও অতি-পুর্ণ-পর্ব_সমপধিক ছন্দের শেষ পর্বট অপেক্ষাকৃত 
ছোট বা বড় হইতে পারে, ইহ! পুর্বেই বল। হইয়াঞ্চে। এইরূপ ছোট 
পর্কে অপূর্ণ পৰ ও বড় পবকে আতি-পুর্ণ পৰ বলে । 


অপুর্ণ পৰ_- 
(১) কেতক্ী কেশরে | কেশপাশ করে! | সরি ম্প৬ 1৬৩ 
হ্কীণ কটিতটে | গাথ লয়ে পরে! | করবী -৬+৬+৩ 
(২) সাতকোটি সন্তানেরে | হে মুগ্ধ ননী -০৮+৬ 
রেখেছ বাঙালী করি | মানুষ করোনি ০৮47৬ 
অতি-পুণ পব-- 
(১) আজি হেরিতেছি মামি | হে হমাঘী গভীব নিঙ্নে জ্০৮০১ 


(২) কেলান ভুধর | অতি মনোহর | কোটি শশী পরকাশ  »*৬+৬+ 
(৩) অনাথ পিগুদ ! কহিল! অদ্ব,দ নিনাদে 2৬47৯ 


চলণ ৩৫ 


পর্বে মাব্রা-দৈর্ঘ্য--বাংলা পদ্য সাহিত্যের এক একটি পর্বে 
সাধারণতঃ চার হইতে দশ মাত্রা পর্যস্ত পাওয়া যায় £ 
চার মাত্রার পর্ব__ 
(১) ঝিনেদার | জমিদার | কালাটাদ | রায়র! »৮৪+৪8+১+৩ 
(২) পাহাড়ের | বুক চিরে ! এস প্রেম | -দাী 
পাঁচ মাত্রার পব- 


(১) পঞ্চশরে | দ্ধ ক'রে! কারেচ একি | সন্ধানী »৮৫4৫+৫+8 
(২) গোপন রাতে | অচল গড়ে । নফর যারে | এনেছে ধরে _৫+৫-4-৫ 4৫ 


(৩) তুঙ্গ মণি 1 -মন্দিরে | ঘন বিক্ষুরি | সঞ্চরে ত্র 
হুয় মাত্রার পব-- 

(১) প্রভু বুদ্ধ লাগি ! আমি ভিক্ষা মাগি 

ওগো! পুরবাপী | কে রয়েছ জাগি ₹৬+৬ 

(২) হাজার হাজার | বছর কেটেছে ] কেহ ত বহেনি | কথা-৬+৬+৬+২ 
সাত মাত্রার পব-- 

(১) হাদয ভি মোর | কেমনে গেল খুলি লু ৭4৭ 

(২) ললাটে জন়্-টাক। | প্রশ্ন হাব গলে | চলে প্রেবীর চলে »৭+৭7৭ 
আট মাত্রার পর্থ-_ 


(১) তোর হাতে বাধা খাতা | তারি শ'খানেক পাতা | 
(ফলিয়াছি অক্ষরেতে ঢেকে ০৮+৮1১০ 
(২) কে তুমি পড়িছ বসি | আমার কবিতাখানি | 


কৌতুহল ভরে »৮৮4৮+৬ 
দশ মাত্রার পব-- 
(১) আনন্দময়ীর আগমনে | আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে শক পঁ ১৩ 
চরণ ব৷ পংক্তি 


অন্ত-যতির পর ছন্দ-প্রবাহ দীর্ঘ বিশ্রাম লাভ করে । এই অস্ত-ষতি 
দ্বার) বিভক্ত অংশকে চরণ ব| পংক্তি বলে। অস্ত-যতি ও অন্ত-মিলের 


সাহায্যে চরণ নিয় কঙ্গিতে হয়। 


৬ বাংলা ছন্দ 


হে মোর চিত্ত পুণা তীর্থে 
জাগোরে ধীরে, 
--এই ভাবে ছুই ছত্রে লিখিত হইলেও, ইহ] একটিই চরণ। বাংলা 
পদ্যে সাধারণতঃ পঞ্চ-পর্বিক চরণ পর্যন্ত পাওয়! যায় । তবে এক-পধিক ও 
পর্চ-পবিক চরণ বাংলায় অল্প ব্যবহ্ৃত হয়। ছিপদী, ত্রিপদী ও চতুগ্পদী 
চরণই বাংলা! সাহিত্যে অধিক প্রচলিত । পূর্বেও বাংল! ছন্দ দ্বিপদী, 
ত্রিপদী ও চৌপদা--এই তিন শ্রেণীতে প্রধানতঃ বিভক্ত হইত। 
এক-পর্বিক বা এক-পদী চরণ__ 
একপদী কবিত! বাংলায় 'ল্প পায়া যাষ। প্রাচীন বাংলা কাব্যের 
দশাক্ষর] বৃত্তিতে এবং বিহারীপ।ল চক্তব্গীর অনেক কবিতায় একপদী 
ছন্দের দৃষ্টাস্ত পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি একপদী কবিত' 
লিখিয়াছেন । বিষমছন্দেও এক-পদী চরণ পাওয়া যায় । যেমন, 
(১) কি ভীম্ম অদৃশ্য নূতো | মাতি উঠে মধ্যাহ, আকাশে ] 
নিঃশকা প্রথর 
ছায়ামতি তব অন্ুচর। [ 
(২) তাপনী অপর্ণা, 
বর্ণ। ] 
দ্ি-প্বিক ব! দ্বিপদী চরণ-_ 
(১) কাননে কুন্ধম কলি | সকলি ফুটিল 
(২) পান্থ চলে ! পান্ধী চলে 
(৩) মাতৃহারা ম1! যদি ন| পায় | তবে মিছে মঙ্গল কস 
(৪) তুই শুধু ছিন্ন-বাধ। | পলাতক বালকের মত 
এ ত্রিপধিক বা ত্রিপদী চরণ__ 
(১) কৈলাস ভূধর | অতি মনোহর | কোটি শশী পরকাশ লঘু ব্রিপদী 
(২) ব'লে না কাতর ন্বমে | বুথ! অন্স এ সংসারে | 
এ জীবন নিশার ম্বপন দীর্ঘ ব্রিপদী 


চরণ ৩৯ 


(৩) তুমি আঁছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি 
(৪) মিথ্যে তুমি | গাঁথলে মাল। | নবীন ফুলে 
চতুষ্পবিক বা চৌপদী চরণ__ 


(১) ভাগুমালী | লাউ ডাটাতে | ভরেছে তার ] ঝাকাটা 
(২) ধন্ত পে।মারে | হে রামন্ত্রী | চরণ-পছ্ে | নমন্বার 
(৩) স্বজন প্রতিবাসী | এত যে মেশাঁশেশি | 
ও কেন কোণে বসে | নয়ন বোজে 
(৪) বনের মমর মাঝে | বিজন বাঁশরী বাজে | র 
তারি সুরে মাঝে মাঝে | ঘুঘু ছুটি গান গায় 


পঞ্চ-পরিকবা পঞ্চপদী চরণ__ 


(১) যারা! আমার | সাঝ সকালের | গানেব দ্ীপে | জালিয়ে দিয়ে | আলো 
আপন হিয়ার | পরশ দিরে |] এই জীবনেন ! সকল সাদা | কালো 

(5) ওবে নবুজ | ওরে অবুঝ | গাধ মবাদের | ঘা মেরে তুই | নাচ 

(৩) দেয়ালগুলো | অবুঝ পানা | 'হাবিষে থাকে | ফ্যাকাশে দৃষ্‌ | -টিতে 


নম-চরণ ও মিশ্র-চরণ ছন্দ-একটি পদ্যের সমস্ত চরণ নিদিষ্ট 
2ংখ্যক পর্বের ছ্বারা রচিত হইলে তাঁহাকে সম-্চরণ ছন্দ বলে। যেমন, 
পরার ছন্দের সমস্ত পংক্তি দ্বিপদী। এইবপ ছন্দকে সম-চরণ 
অথবা নিয়মিত-চরণ ছন্দ বলা হয়। কবিতার চরণ গুলিতে 
পর্ন-সংখ)া সমান না হইলে তাহাকে মিশ্র-চরণ ছন্দ বলে। তুলনীয় 
বিবমছন্দ £ 


তবে আমি | যাইগো তবে | যাই _-গ্রিপর্ব 
ভোরের বেল! | শৃন্ভ কোলে _দ্বি-পর্ব 
ডাঁকবি যখন | খোক1 বলে -ছি-পর্ব 
* বব আমি | নাই সে থোকা | নাই --ঝি-পর্ব 


মাগে। যাক - এক-পর্ব 


৩৮ বাংলা ছন্দ 


অতিমাত্রিক চরণ-চরণের শেষে অপূর্ণ অথবা অতিপুর্ণ পর্ব 
থাকিলে, তাহ! একটি পর্ব বলিয়াই গণ্য হইবে, এবং মাত্রা-গণনার 
সময় এ পর্বের হিসাব লইতে হইবে । কিন্তু অনেক সময় একটি চরণে 
কতকগুলি অতিরিক্ত মাত্রা থাকে, পর্ব-গণন। বা মাত্রা-গণনার সময়, 
এ সকল 'অতিরিক্ত মাত্রা উপেক্ষা কর! হয়। এই অতিরিস্ত মাত্রার 
ব্যবহার (বিশেষ করিয়া পংক্তির আরন্তে ) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে খুব 
বেণা পাওয়। যায়। আধুনিক সাহিত্যেও ইহা অপ্রচলিত নহে । দৃষ্টান্ত £ 
আমি ) ঢালিব করণ ধারা, 
আমি) ভাঙ্গিব পাঁধাণ কারা, 
এইরূপ অতিরিক্ত মাত্রা পংক্তির মাঝখানে পাওয়া যায়। যেমন, 


| | ৃ | 
আমার পরীক্ষার | নীচে আছেন | (জানি ন) মবেন কিন্ব!। | বাচেন, 
এর ভাগি | শক্ত ব্যারাম। (উনি ) হাই তে'লেন আর | হাচেন। ] দ্বিজেক্সলাল) 


স্তবক 
কবিতার চরণ শ্ব-প্রধান অথবা গুচ্ছ-গঠিত হইতে পারে । প্রথম 


শ্রেণীর কবিতা! দ্বিবিধ, যুক্ত-বন্ধ ও চরণ-বন্ধ। ধিতীয় শ্রেণীর কবিতাও 


হুই প্রকার, যুগ্ম-বন্ধ ও স্তবক-বন্ধ £ 
চরণ 


পাদ | শাপলা পিপিপি ৮৮৮ শি বসি ] 


স্ব-প্রধান গুচ্ছ-গঠিত 


৬০ শন পি জপ িস্প্পেপপাানাস্প্প্পীপপী আজ 


| 11 |. | 


মুর্ত-বন্ধ চরণ-বন্ধা যুগ্-বন্ স্তবক-বন্ধ 


মুক্ত-বন্ধ-ে কবিতা মিল পাই, ও প্রবহমাণতা আছে, তাহাকে 
মুক্ত-বন্ধ পদ্য বলে । যেমন, মধুসথদণের অমিত্র ছন্দ । 


স্কবক ৩৯৯ 


চরণ-বন্ধ--অনেক আধুনিক কবি মিল ব্যবহার না করিয়। 

কবিতা লিখিতেছেন। এ সকল অমিল পদ্যে যদি প্রবহমাণতা ন! 
থাকে, অর্থাৎ এক এক পংক্তিতে যদি এক একটি ভাব শেষ হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে চরণ-বন্ধ বলা হইবে | গৈরিশ ছন্দ এইবূপ চরণ-বন্ধের 
দৃষ্টান্ত । আধুনিক কবিগণও অনেকেই চরণ-বন্ধ কবিতা রচনা করিয়া 
পরম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । ঘেমন, 

মনটারে সাদ! পরদ। বানায়ে স্মৃতির আলোকে দেখি, 

কত ছায়! ছবি ভেদে ওঠে পরদায়-_ 

মনের কবরে একটি একটি চলিয়াছে শবাথার, 

জীবনে তাহার! থাকে নাই বেশী দিন। 

স্মৃতির এ শোভাযাত্রায় তার! বিলম্ব নাহি করে। 

/( সজনীকান্ত দাস) 


যুখ্ম-বন্ধ__ছুই চরণের এক একটি গুচ্ছকে যুগ্মক €০90016;) 
বলে। কয়েকটি যুগ্রক পর পর ব্যবহার করিলে কবিতায় একটি ধারা- 
বাহিফষতা উৎপন্ন হয়| সেজন্য যুগ্মককে স্তবক বলা চলে না। দীর্ঘ 
আখ]ান-মূলক বা! দীর্ঘ বর্ণনা মূলক কাব্য সাধারণতঃ যুগ্মক-বন্ধে রচিত 
হয়। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ বুগ্কের প্রধান দৃষ্টান্ত | সমিধ 
প্রবহমাণ পয়াপকেও (রবীন্দ্রনাথের “দেবতার গ্রাস”) ধুগ্মক-বন্ধই 
বলিতে হইবে । 
অবশ্য একটি মাত্র যুগ্মকের ছারা একটি কবিতা রচিত হইলে» 
তাহাকে স্তবক বল! চলে । যেমন, 
ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদ! ব্যঙ্গ করে। 
ধ্বনি কাছে খণী নে যে পাছে ধরা পড়ে॥ 
স্তবক-বন্ধ-তিন অথব! তদুধ্ব চরণের গুচ্ছকে ্তবক বলে) 
কেবল কবিতার মুদ্রিত রূপ দেখিয়া, স্তবক নির্ণয় করিলে অনেক সময় 


৪০ বাংল ছন্দ 


ভূল হুইবার সম্ভাবনা থাকে । যেমন, ত্রিপদী পংক্তি দীর্ঘ বলিয়৷ ছুই 
সারিতে লিখিত বা মুদ্রিত হয়। তাই বলিয়া ত্রিপদী যুগ্মাককে চার 
চরণের স্তবক বলা চলে না। সাধারণতঃ মিত্রাক্ষর-বিন্তাম পরীক্ষা 
করিলেই স্তবকের গঠন বুঝিতে পারা যায় । 


এক এক শ্রেণীর মিল বুঝাইবার জন্ত ক, খ, গ, প্রভৃতি প্রতীক 
ব্যবহার কণা হয়। এক একটি শ্তবকে এক বা একাধিক শ্রেণীর মিল 
পাওয়া যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন স্তবকে পৃথক্‌ পৃথক এক এক প্রস্থ 
মিল ব্যবহার কণা হয়। 


গাধাধণ৬ঃ কবিতার শ্তবক্চগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু 
সম্পৃক্ত শ্তবকও (11)0501090150 5091169 ) পদ্য সাহিত্যে পাওয়া যায়। 
বেমন, শেলীর “ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড | আবার ছুইটি পৃথক্‌ 
শবক এক সঙ্গে যুক্ত করিনা ধুগা-স্তবক রচনার গীতিও বাংলায় 
গ্রচলিত। বিহাসাপালের রচনায় সম্গৃন্ত ও ধুগ্ম-স্তবকের দৃষ্টান্ত স্থুলভ | 


তিন চরণের স্তবককে ভ্রিপংক্কি বন্ধ, চার চরণের স্তবককে গ্লোক-বন্ধ, 
পাঁচ চরণের শুবককে পঞ্চক-বন্ধ, এইভাবে ষড়ক, পপ্তক অষ্টক' প্রভৃতি 
আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সনেটকে চতুর্দশ চরণের স্তবক বলা 
চলে নাঁ। সনেট ৭টি যুগ্মক অথবা ২টি সপ্তক দ্বারা, ৩টি শ্রোক ও একটি 
যুগ্মাক দ্বারা, টি অষ্টক ও ১টি ষড়ক দ্বারা--এইক্প নানা প্রকার চরণ- 
সমবায় দ্বারা গঠিত হইতে পারে ! 


মিত্রাক্ষর বিন্তাসে নৃতনত্ব দেখাইয়া অথব! ভিন্ন ভিন্ন মাপের 
কিম্বা বিভিন্ন সংখ্যার চরণ গ্রথিত করিয়। স্তবকে নান। প্রকার 
বৈচিত্র্য সম্পাদন করা যায়। ইংরেজ কবিগণ এই বিষয়ে বিশেষ 
ষত্তধান। বাঙালী কবি শুবক সম্বন্ধে 'অপেক্ষাকত উদালীন | মধ্য 
যুপের বাংলা কাব্যে কদাচিৎ স্তবক-্বৈচিত্র। দ্েখ। যাষক। উনিশ 


ংল! ছন্দের উৎপত্তি ও শ্রেণী-বিভাগ ৪১ 


শতকেই বাঙালী কবিগণ শ্তবক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সচেতন 
হন । কিস্তুস্তবক-বৈচিত্রো বাংলা পদ্য এখনও খুব বেশী পমৃদ্ধ নহে। 


তৃতীয় অধ্যায় 
বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও শ্রেণী-বিভাগ 


পুরাতন ও নূতন প্রণালী-সংস্কত ছন্দ-শান্ত্র অনুসরণ করিয়া 
বলা হয়, বাংল! ছন্দ ছুই প্রকার_ অক্ষরচ্ন্দ ও মাপ্রাছন্দ। মধ্য যুগ 
হইতেই এই শ্রেণী-বিভাগ চপিয়া আসিতেছে । পুর্বে সংস্কতের স্তায় 
বাংলাতেও বিভিন্ন ছন্দাদশের সুন্দর সুন্দর কবিত্ব-ব্যঞক নাম রাখা 
হইত। কয়েকটি বাঁংলা ছন্দের নাম হইল, মালতী, কুসুম 
মালিকা, চম্পক, ললিত। পয়ার, ব্রিপদীও এইরূপ দুইটি ছন্দোবন্ধের 
নাম। বর্তমানে কবিগণ এত অধিক সংখ্যার নূতন নূতন 
ছন্দের প্যাটার্ণ উদ্ভাবন করিতেছেন যে প্রত্যেকটির পুথক্‌ 
পৃথক্‌ নামকরণ এখন এক প্রকার 'অসম্ভব। তাই ইংরেজী 
পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এখন ছন্দের গঠন-সুচক নাম রাখা হয়। 
যেমন, পঞ্চমাত্রিক চতুষ্পর্ব বূলিলে ছন্দের গঠনটি বুঝা গেল। এই 
ছন্দকে অপূর্ণ বা অতিপূর্ণ করিয়া এবং চরণে পর্বের সংখ্যা বাড়াইয়৷ বা 
কমাইয়া আরও অনেক ছন্দোবন্ধ স্য্টি করা যাইতে পারে। তাহাদের 
জন্ত এখন পৃথক্‌ পৃথক নাম রাখা হয় না। এই নূতন পদ্ধতির 
যুগোপযোগিতা শ্বীকার করিতে হইবে। 


৪২ বাংল! ছন' 


প্রাচীন কাল হইতে বাংল! ছন্দকে অক্ষরবুত্ত ও মাত্রাবৃত্, এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে । এই পুরাতন শ্রেণী-বিভাগ গ্রহণ-ষে।গা 
কিনা, তাহা এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে । বিশ্বের 
সমস্ত গ্রাস্ফুট ছন্দই অক্ষর "অথবা মাত্রার মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায়' 
এই ছুই শ্রেণীর বাহিরে কোন পদা ছন্দ নাই। সেদিক দিরা আমাদের 
দেশের সনাতন শ্রেণী-বিভাগটি স্থন্দর । কিন্তু বাংলায় অক্ষরছন্দ যদি 
একেবারেই না গ্রাকে, সমস্ত বাংল! ছন্দই যদ্দি মাত্রাছন্দ হয়, তাহা 
হইলে এই শ্রেণীবিভাগ প্রয়োগ করার প্রশ্নই উঠে না। বাংলা 
ছন্দে অক্ষরবৃত্ত আছে কি না তাহা আমরা পূর্বে কিছুট। আলোচনা 
করিয়াছি। পরে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করা হইবে। খাঁটি 
বাংল! ছন্দে অক্ষর-গোণা ছন্দ পাওয়। না গেলেও বাংলার তৎসম 
ছন্দ অক্ষরবুত্ত। সুতরাং বাংলা ছন্দকে অক্ষর ও মাত্রা-ছন্দে বিভক্ত 
করিলে ভুল হইবে না। 
তাহা! সন্বেও আমরা নৃতন ভাবে বাংলা ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ 
করিবার পক্ষপাহী | নানা ছন্দ-গো্টী হইতে বিভিনন ছন্দাদর্শ ও ছন্দ- 
রীতি বাংলায় গৃহীত হইয়াছে । এই সকল ছন্দের গঠন মাত্রা-নির্ভর 
হইতে পারে। কিন্তু শুধু “মাত্রাছন্দ বলিলে ইহাদের সমস্ত 
পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহাদের গঠনের কথা বলিলেও পরিচয়ের 
অনেকখানি বাকী থাকে । মানুষের বেলার দেখা যায়, বহিরঙ্গ 
বৈশিষ্টা অপেক্ষা কুল-পরিচয়ই তাহার অদ্রান্ত পরিচয় । সেইরূপ, 
ংল! কাব্যে যে কয়টি ছন্দ-ধার। পাঁওয়৷ যায়, তাহাদেরও উৎপ্ি 
নির্যয় করিয়া তদনূযায়ী নাম স্থির করিলে বাংল। ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ 
ও নামকরণ বৈজ্ঞ।নিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমর! 
এখানে সেই চেষ্টাই করিব। মূল অনুযাতী বাংল! ছন্দের বিভিন্ন 
বিভাগ ও উপবিভাগ প্রদশিত হইল £ 


বাংল! ছন্দের উৎপত্তি ও শ্রেণী-বিভাগ ৪৩ 


বাংলা ছন্দ 
প্রস্ষুট ছন্দ অস্ুট ছন্দ 
০৮০০০০৫% এ 
| 1গরিশ ডন গছ 
| 
| | | 
দেশজ সংস্ুত-মূল বিদেশী-সাল 
[ এ্ুচলিত নাম-ছড়ার ছন?, ] 
স্রাঘাত-প্রধান ছন্দ, ১১ 
ইংরেজী 
স্গরবৃত্ত, উত্তাদি ] 
ষণমাত্রিক চৌমাতিক : 
তৎসম ( সংস্কৃত চন) প্ারুতজ 
| | | | 
শুদ্ধ তৎসম নবা তৎমম শুদ্ধ প্রাকুত ভঙ্গ গণকুত 
( গচলিত নাম --ধ্বলি-প্রধান [ *চলিত নাম-- 
ছন্দ, মারা পভ, তান-প্রধান চন্দ, পয়ার জাধীক় 
ইত্যাদি] ছন্দ, ঘৌগিক ছন্দ, ইত্যাদি । 
দেশজ হন্দ 


দেশজ ছন্দের উপুপন্তি--যে সকল প্রাকৃত শবের মুল সংস্কৃত 
ভাষায় পাওয়া যায় না, প্রারৃত বৈয়াকরণগণ তাহাদের নাম দেল 
দেশজ বা দেশী শব্দ। তীহার! এই ঙ্গাতীয় শব্দ অক্ঞাতমূল স্তানীয় 
শব্দ বলিয়া মনে করিতেন । আধুনিক গবেষণায় জানা গিয়াছে, এই 
সকল শব্দ অজ্ঞাত-মুূল নহে, ইহা] প্রকৃত পক্ষে অনার্ধমূপ । আমর! 
যে ছন্দরীতিকে দেশজ বলিতেছি,। তাহাও অনার্ধ-মূল লোঁকস্ছন্দ 


হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়। 


9৪ ংলা ছনা 


ইহাকে কি স্বরাঘাত-প্রধান ছচ্গা বলা চে ?_-দেশজ ছন্দ 
ংলায় ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থ|কে, তাহাদের মধ্যে 
'স্বরাঘাত-প্রধান ছন্গ" নামটিই সর্বাধিক প্রচলিত । এই নামে আমাদের 
আপত্তি আছে। ম্বরাঘাত ব! শ্বানাঘাত (5169560 ৪,029 ) ভাষা- 
তত্বের একটি পারিভাষিক শব্দ। শব্দটি অন্ত বিষয়ের আলোচনায় 
ব্যবহার করিলে, ইহার পারিভাষিকতা যাহাতে অক্ষু্ন থাকে সেদিকে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু বাংলা! ছনের আলোচনায় শব্দটি 
তাহার পারিভাষিক অর্থ লঙ্ঘন করিয়াছে । এই শ্রেণীর ছন্দে 
পর্বের প্রথমে যে ঝৌোক পড়ে ছন্দের প্রয়োজনেই তাহার 
উৎপত্তি। বাংলার উচ্চারণ-গত শ্বাসাঘাতের সহিত তাহার কোন 
সম্পর্ক নাই । আমরা ইহাকে ছন্দাঘাত বা পর্বাঘাঁত বলিতে চাহি। এই 
পর্বাঘাত ও শ্বাসাঘাত এক নহে । কারণ বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক 
শ্বাসাঘাত "অপেক্ষা এই পর্বাঘাত অনেক বেশী প্রবল। দ্বিতীয়তঃ, 
বাংলায় সাধাগণতঃ শ্বাসাঘাত পড়ে 'শ প্রথম অক্ষরে, কিন্তু পবাঘাত 
পড়ে "পর্বের" প্রথম অক্ষরে অধি ক্ষেত্রে পবের প্রথম "অক্ষর ও 
শদের প্রথম অক্ষর এক হয় খলিএ আছই গ্রকার 'আাঘাত'ও এক 
সঙ্গে পিয়া খাকে, এবং সেই জন্তই ইহাদের অভিন্ন বলিয়া ভ্রম করা! 
হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, পর্বাঘাত ও স্বরাঘাত 
অনেক ক্ষেত্রে একই অক্ষরের উপর পড়ে না। যেমন, 








ূ ০] 
ঝরছেরে মৌ | -চাকের মধু। 


| ৃ 
গন্ধ পাওয়া ! যায় হাওয়ায় ( সত্যেন্দ নাথ ) 


(থাড়াবেখ। পর্বাধাত ; বক! রেখ!নম্বরাঘাত) 
এখানে ঝরছে বে-এই অংশের গ্রথমে পর্ধাঘধাত ও শ্বীসাঘাত 
দুই-ই পড়িতেছে। কিন্ত “মৌচাক'-এর 'বেলায় তাহা হইতেছে না। 
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বাংল! উচ্চারণে প্রথম অক্ষর মৌ'য়ের উপর শ্বাসাঘাত পড়িবে। 
কিন্ত এখানে ছন্দের প্রয়োজনে পর্বাঘাত পড়িতেছে “চায়ের উপর। 
পর্কক্ডিটির স্বরাঘাত-প্রধান আবৃত্তি এইরূপ শুনাইবে £ 


/ / / 
ঝরছেরে | মৌচাকের | মধু 


রর পাওয়া যায় জিও 
ইছাতে গদ্/-ছন্দের বা ইংরেজী ট্রোকী-ড্যাকূটিলের গতির আমেজ 
আসে, কিন্তু ছড়ার ছন্দের স্থুর-বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায় । ছড়ার ছন্দের 
ঢং বজার় রাখিতে হইলে এই ছন্দকে কয়েকটি প্রবল পর্বাঘা্ডের 
সাহায্যে পড়িতে হইবে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রধান হওয়। 
তো দূরের কথা, এই ছন্দে স্বরাঁঘাতকে অঙ্ঞাতবাস করিতে হয়। 


পর্বাথাত ও তাল-দেশজ ছন্দে বা ছড়ার ছন্দে স্বরাঘাত 
অপ্রথান, পর্বাঘাতই সেখানে প্রধান। এই পর্বাঘাত বাংলা উচ্চারণ.গত 
শ্বীসাঘাত অপেক্ষ। অনেক অধিক বল-সম্পন্ন। ঢোল, মাদল প্রভৃতি বাদ্য- 
যন্ত্রে তাল ঝ তালি বলিতে যে প্রবল আঘাত বুঝায়, এই পর্যাঘাতের 
সহিত তাহার মিল আছে। ছুইটিই সমান প্রবল এবং ছুইটিই পর্বের 
গ্রথমে পড়িয়! ছন্দকে তরঙগায়িত করে। ইহাদের শ্ক্কিও কার্য একই 
প্রকার । ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকা খুবই সম্ভব | 


দেশজ ছন্দ ও লোক-সঙীত-_দেশজ ছন্দ লোক-সঙ্গীত হইতে 
উষ্ভুত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয়। বাদ্য-ছন্দের “সম ও তাপের ঝৌঁক 
এবং এই ছন্দের পর্বাঘাত যে অনেকট] এক, একথা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে। ইহা হইতে অন্থমাণ কর বাইতে পারে যে, বাদ-ছন্দের 
অন্থকরূণ করিয়াই এই কাব্য-ছন্দের উদ্ুর. হইয়াছিল । পর্বাঘাত ও 
তালের সাতৃশ্ত ছাড়া আরও একটি কারণে এই অন্ুমান সার্থক বলিয়া 
মনে হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে “খেমটা' নামে একটি তাল আছে। 


৪৬ বাংল ছন্দ 


ঢোল বা মাদলে এই তাল বেশী বোজান হয়। এই বাগ্-ছন্দের সহিত 
এক শ্রেণীর ছড়ার ছন্দ হুবছু মিশিয়া যায়। নীচে খেমট। তালের 
কয়েকটি বোল ও কয়েক পংক্তি ছড়া ছন্দ মশাইয়। উদ্ধত করা হইল 2 


7 | শঁ. | 
ধান্‌ ধিন! ধিন্‌ | নাক্‌ ধিনা ধিন্‌ | ঘাবধিন1ধিন্‌ | নাগ ধিন1 ধিন্‌, 


(১) আয় আঁয় মই | রা আনিগে | রি আনশিগে | ৮ল 
(২) বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এন | বান 
ধগে দেন কেন | নগে দেন কেন্‌ | ধগে দেন কেন | ন্গে দেন্‌ কেন্‌ 
(৩) তাক্‌ ধিনা ধিন, | নাক ধিন1 ধিন | ফড়ং বাবুর | বিয়ে 
টিক্টিকিতে | বাজন। বাজায় | খেংরা কাঠি । দিয়ে 
(৪) আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে 
দৈবে হোতেম | দশম রত্ব | নবঃত্রের মালে 
ধাধিন। নাতিন। | ধাধিন। নাতিন! | ধাধিন! নাতিনা 
(3) শাকাশ জুড়ে | ঢল নেমেছে | সুধি ড্বে | -হে 
গিজত! গিজোড় | গিজোড় গিজোড় | গিজত। গিজোড় ! ঠাং 


খেমটা ছন্দ ও উদ্ধৃত ছড়ার ছন্দ যে কারধতঃ এক, তাহা উপরের 
ৃষ্ান্তগুলি পরীক্ষা, করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে । খেমটা তাল 
অস্ত্যগ শ্রেণীতুক্ত, অর্থাৎ ঞ্রুপদ-খেয়ালের আসবে তাহার স্থান নাই। 
দেশী সঙ্গীত বা লৌক-সঙ্গীতেই তাহার প্রচলণ বেণা। লে।ক-পঙ্গীত 
হইতেই নিশ্ন শ্রেণীর মার্গ-সঙ্গীতে এই তালটি গৃহীত হইয়াছে। বাংণ, 
কাব্যও এই ছন্দটির ওন্ত লোক-সঙ্গীতের নিকট খাণী। 

বাংল। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে সাওতাল, মুণ্ডারি গ্রভৃতি কোল- 
ভাষী আদিবাসীদের বাশ। ইছারদের মধ্যে খেমটা' নামে এক 
প্রকার গান খুব বেশী প্রচলিত। 'মুণ্ড-ছুরঙ' নামে কোল গানের 
'সঙ্কলনে 'খেমট! শ্রেণীর অনেকগুলি গীত সংগৃহীত দেখা বায়। 
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এই মকল আদিবামীদের গানে ছুইটি তাল প্রধান, খেমটা ও কাহারবা । 
স্লাওতালী গান ধাহারা শুন্য়াছেন, তাহারা জানেন, ইহাদের গান 
স্থর-প্রধান, কথা বেশী নাই। মাদণে থে ছন্দ বাজে, তাহা অনুকরণ 
করাই যেন ইহাদের গানের উদ্দেশ্য । এইরূপ বাগ্ছন্দে বাংল! শব 
ভরিয়া! দিয়াই দেশজ ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আট, নয় 
শত বৎসর পুর্বে বাংলা দেশে কোল-ভাবী আদিবানিগণ অধিক সংখ্যায় 
বসবাস করিত। তাহাদের গান হইতেই এই তাল-ধর্মী ছন্দট বাংলায় 
গৃহীত হইর়ছিল। ইহা শিষ্ট সাহিত্যে প্রচলন করার কৃতিত্ব কাহার 
প্রাপ্য, তাহ! এখন নির্ণয় করা কঠিন । বিজয় গুপ্তের নামে প্রচলিত 
“মনসামঙ্গলে' দেশজ ছন্দে ব্চিত অনেকগুলি করিত] পাওয়া যায়। 
লোচন দাসও (১৬শ শতক) এই ছন্দে কিছু কিছু পদ রচনা 
করিয়াছিলেন। সেই পয়ার-্রিপদীর যুগে লোচনের নূতন ধরণের 
এচনাকে ধামালি' বলা হইত। এই নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে 
ছদ্দটি অকুলীন । লোচনের ধামালির নমুনা £ 


মধুপুরে | রূপ নগরে | রসের নদী | বয়, 
ঝুল বহিয়! | ঢেউ আসিয়া! লাগিল গোর! | গায় 


বণ.মাত্রিক দেশজ ছন্দ_-অধিকাংশ ছন্দোবিৎ বলেন, “বৃষ্টি পড়ে 
টাপুর টুপুর'-জাতীয় ছড়ার ছন্দ চার মাত্রীর পর্বে গঠিত। এই মত 
আমরা সমর্থন করিতে পারি না। খেমটা ছন্দের সহিত ইহার সাদৃশ্ত 
দেখান হুইয়াছে। খেমটা ছয় মাত্রার তাল। এই* শ্রেণীর দেশজ 
ছন্দও যে ছয় মাত্রার পর্বে গঠিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। সঙ্গীতের পরিভাষা! অনুসারে ইহ! ছুনী” চালের 
ছন্দ। অর্থাৎ সঙ্গীতের স্বাভাবিক লয়ে যাহা! এক মাত্রা, এই পদ্য-ছন্দে 
তাহা ছুই মাত্রার সমান। ব্বান্থ-ছন্দে থধাগ. ধিনা ধিন্ তিন মাল্রা, 


9৮ বাংল! ছন্দ 


কিন্তু এই পদ্য-ছন্দে "আয় আয় সই*পর্বটি হইবে ছয় মাত্র/। আবৃত্তি 
করিবার সময় এ পর্বের যৌগিক অক্ষর তিনটি উচ্চারণ করিতে 
সমান সময় লাগিতেছে | ম্ুত্তপাং কোন হিসাবেই ইহাকে চার 
মাত্রার পর্ব বলা চলে না । 

ইহা! যে সংস্কৃত গোষ্ঠীর বহিভূত ছন্দ, তাহা! এই ছন্দের অপর 
একটি বৈশিষ্ট্য হইঠে ধরা পড়ে। সংস্কত-মূল সমস্ত ছন্দেই ধ্বনির তৎসম 
উচ্চারণ-বীতি কিছু পরিমাণে পালিত হর । কিন্তু এই ছন্দ সেদিক দিয়া 
সম্পূর্ণ নিরগ্কুশ । অক্ষরের ত্রস্বতা ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে যেসকল বিধি 
সংস্কৃত, অপভ্রংশ বা বাংল! ছন্দে প্রচলিত, তাহার সবগুলিই এই ছন্দে 
পক্বিত হইয়। থাকে । ইহাতে সম্প্রসারণ বা সক্কোচশ দ্বার! 
যে ভাবেই হউক, পবেপ নির্দিষ্ট মত্রা-সংখ্যা পুর্ণ করিতে হয়। 
মাত্রা-সম্প্রসারণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়! যার। লঘুস্বরাস্ত 
অক্ষরকেও প্রয়োজন হইলে সুরের সাহাধ্যে সম্প্রসারিত করিয়া দীর্ঘ 
বা সময় বিশেষে প্রুত করিতে বাধা নাই। নীচের দৃষ্টান্ত গুলিতে 
হাইফেন-চিহ্ন দ্বারা মাত্রা সম্প্রসারণ দেখান হইল £ 


(১) মন তুমি কৃষি | কাজ জান না 
এমন) মানব জমীন ] রইলো পতিত | 
আবাদ করনে | ফলতো সোন!- (রামপ্রসদ ) 

(২) মা-কৌদ কয | ম-ঞ্রুপী মোর | এতো কাচ” | মেয়ে- 

ওরি স-ঙ্রে- | বিয়ে- দেবে- | বয়-সে ওর ] চেয়ে- 

রর পাচ গুণে সে- | বড়ে- ( রবীন্রনাথ ) 
(৩) কুকুর গুলো- 1 শুকছে ধুলো- | 

ধুকছে কেহ- | করাস্ত দেহ (সতোল্নাখ ) 


উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে যৌগিক অক্ষর এব স্থানেই সম্প্রসারিত করা? 
হইয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্রে ছয় মাত্র! পূরণের জন্য মৌলিক স্বরধ্বনিও 
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সম্প্রসারিত করিতে হয়। নীচে শুধু মৌলিক অক্ষরের সম্প্রসারণ ও 
যৌগিক অক্ষরের সক্কোচন দেখান হইল £ 
(0) আম সতী- | লীলা-বতী- 


সাত ভায়ের বোন | ভাগ্যবতী 
(২) তাহা হলে- | সেই বাণিজোর | করব মহ- | গনী 
(৩) কোন্‌ দেশের গৌ | -রবের কথায় | বেড়ে ওঠে- | 
মোদের বুক 
সাত ভায়ের বোন” “সেই বাণিজ্যের", “কোন দেশের গৌ'_-এই 
তিনটি পর্বে মাত্রা-সঙ্কৌচন পাওর। যাইতেছে । 
চৌম্ত্রক দেশজ ছন্দ _-এ পর্যন্ত ভান্দমসিকগণ ছড়ার ছন্দের 
একটি শ্রণোর কথাই বলিয়াছেন । কিন্ত প্রক্কত পক্ষে দেশজ ছন্দ দুই 
প্রকার_খেমট| ঢডের ষণমাত্রিক ছন্দ ও কাহারবা ঢঙেপ চার মাত্রার 
ছন্দ। বণমাত্রিক ছন্দের কথ| পুর্বে বল হইয়াছে। এখন আমর! 
কাহারবা ঢঙের দেশজ ছন্দ সম্বন্ধে 'মআলোচনা করিব। খেমটার হ্যায় 
কাহারবা তালও লোক-সলীত হইতে গৃহীত । কাহারবা ছন্দ 
অনুসরণ করিয়াই যে দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশজ ছন্দ স্ট্টি করা হইয়াছে, 
এই ছুই ছন্দ মিলাইয়। পড়িলেই তাহা বুঝা বায়। কাহারব! বেল 
ও এই ছন্দ ঃ 
-ঁ ূ 
ধাগ, নাত, নাগ, ধিন্‌ | তাগ, নাত, নাগ ধিন্‌ 


(১) আগাডুম | বাগাড়ুম | দোড়াডুম | সাংজে- 
(২) কুড়ুবা- | কুড়বা- | কুড়ব।- | লি-জ্জ-' 
(৩) ইকড়ি-| মিকড়ি- | চা-অম্‌ | চিকড়ি- 
(৪) মান্গবো- | চা-বুক | চড়বো' | ঘোড়া 

৪ 


৫০ বাঠল। ছন্দ 


চার মাত্রার পরে একটি প্রবল পর্বাখাতের সাহায্যে এই ছন্দ স্তুর 
করিয়া আবৃত্তি করা হইত। সমস্ত ছড়ার ছন্দ যে এক নহে, ইহাদের 
গঠনে যে পার্থক্য আছে, তাহ! একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা 
করিব £ 
থই আর | দই খাও | বই রাখ | তুলে 
কই মাছ | ভাজ। থেতে | শৈল গেছে ভুলে 
এখানে ই”-২ মাত্রা, আর*-২ মাত্রা । এই ভাবে প্রতি পৰ 
শেষ পর্বট অপূর্ণ ) চার মাত্রার করিয়া পড়িলে, ইহাকে চৌমাত্রিক 
দেশজ ছন্দ বলিতে হইবে। কিন্তু প্রচলিত ছড়ার ছন্দের স্থুরে পড়িতে 
হইলে ইহার এক একটি পর্ব কি পরিমাণ স্ুর-সম্প্রসারণ দ্বারা ৬ মাত্র 
দীর্ঘ করিতে হয়, তাহ| লক্ষ্য করিবার বিষয়। তখন পড়িতে হইবে £ 
থই- আ-র ] দই- খাও- | বই- রাখো- | ভুলে- 
কই- মাছ ] ভাজা- থেতে- 1 শইলে। গেছে- | ভুলে- 
সুতরাং 'বুষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর জাতীয় ছড়ার ছন্দ থে ষণমাত্রিক, 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
বাংল! কাব্যে দেশজ ছন্দ_-ছুই শ্রেণীর দেশজ ছন্দের সহিত দুইটি 
তালের সাদৃশ্ত ও সম্পর্কের কথা বলা হইল। লোচন দস এই ছুই ছন্দের 
মধ্যে ষণমাত্রিক ছন্দ-ভঙ্গীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন 
বলিয়৷ তিনি তীহা'র ধামালি ছন্দে ইহাকেই শিষ্ট রূপ দান করেন। 
এই শ্রেণীর দেশজ ছন্দ পরে বাংল! সাহিত্যে বিশেষ প্রসার লাভ করে। 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিক, পলাতকা, বলাকা, প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থের অনেক 
ন্নন্দর সুন্দর কবিতা এই ছন্দে রচিত। এখন আর ইহাকে “ছড়ার ছন্দ 
বলা যায় না। কারণ গ্রাম) রচনায় বা ছেলে-ভূলানো ব! ছেলে- 
খেলার ছড়ায় ইহা এখন আর সীমাবদ্ধ নাই। সংস্কৃত-মূল ছন্দ বাংলা 
কাব্যের প্রধান বাহন। হুঙ্ষ, কোমল ও গভীর ভাব প্রকাশ করিতে 
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হইলে বাঙালী কবি সংস্কৃত-মূল ছন্দই অবলম্বন করিয়া থাকেন। 
কিস্তু রবীন্দ্রনাথ অনেক গান্ভীর্ষপূর্থ সার্থক রচনার দ্বারা এই গ্রাম্য 
ছন্দের শক্তি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার লেখনী-মুখে এই 
ছন্দ অনেকখানি মাজিত হইয়া উঠিয়াছিল। দৈনন্দিন জীবনের 
সহজ সরল অনুভূতি হইতে আরম্ত করিয়া “শেষ খেয়া'র গভীর 
আধ্যাত্মিক উপলব্ধি পর্যন্ত নান! স্তরের চিস্তা-ধার। তিনি এই ছন্দের 
মাধ্যমে সুন্দর ভাবে গ্রকাশ করিয়াছেন। 


চৌমাত্রিক দেশজ্‌ ছন্দ বাংল! সাহিত্যে এতট। প্রসার লাভ করিতে 
পারে নাই। প্রধানত ছড়া জাতীয় কবিতাতেই এই ছন্দ এখনও 
সীমাবদ্ধ পাঁহয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং অন্টান্ত আধুনিক 
কবিদের রচনায় চারু মাত্রার এক প্রকার ছন্দ পাওয়া যায়। ইহাঁকে 
চার মাত্রার শু্ধ-প্রারৃত ছন্দ (₹ ধ্বনি-গ্রধান ছন্দ, মাত্র! ছন্দ) বলা হুইয়। 
থাকে । কিন্ত "মামাদের মনে হফ। এই ছন্দের উপর চৌমাত্রিক 
দেশজ ছন্দের প্রভাব পড়িয়াছে। এই সকল আধুনিক ছন্দ যদি প্রবল 
পবাধাত সহষে।গে চার মাত্রার পর্বে কাটিয়। কাটিয়া পড়া যায়, তাহ! 
হইলে চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দের সহি৩ ইহার কোন পার্থক্য থাকে না। 
যেমণ, 


(১) রা | ঝর্ণা- | হন্দরী | ঝর্ণা-| 
(২) বাসাখানি | গায়ে লাগা | আমণণী | গিজার 
(৩) ছিপখানি | তিন দাড় | তিন জন | মাল 
চৌপর | দিন ভোর | গায় দুর | পাল 
(৪) লজ্বি এ | দিন্ধুরে | গ্রলয়ের | নৃত্যে 
ওগো! কার | তরী ধায় | নিাঁক | চিত্তে 
(৫) আগাড়ুম | বাগাড়ুম | ঘোড়াডুম | নাঁজে- 


€২ বাংল! ছন্দ 

আমর এখন বিভিন্ন কবির বচন! হইতে দেশজ ছন্দের নমুনা উদ্ধৃত 
করিব। সামান্ত একটি গ্রাম্য-ছন্দ কি ভাবে আধুনিক যুগে উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে, দৃষ্টান্তগুলি হইতে তাহা বুঝ! বাইবে। বুঝা যাইবে, এই 
ছন্দ-পদ্ধতিকে এখন আর উপেক্ষা করা যার না। ইহা রূপ-বৈচিত্র্ে 
এবং বিচিত্র ভাব প্রকাশের বাহক রূপে যেকোন অভিজাত 
ছন্দ-পদ্ধতির সমকন্গ হইয়া উঠিয়াছে ঃ 


(১) নিতাই গুণ- | রা মো-র | ্ঃ গুণ- | মণি 
আনিয়া- প্রে- | মে-র বন্য! | ভামাইলে অ- | -বলী 
প্রেমের বঙ্গ | লইয়া নিতাই | গাইল। গৌড় | দেশে 
(লোঁচন দান) 


| ূ | 
(২) ভারে- দেখি- | মনে- হথী- | এলায় মাথার | কেশ। 
রসিক নাগর | রসের সাগর | ত্রাঙ্গণে-র | বেশ। 
গলে- পাটা | ভালে- ফোটা- | কোশা- কুশী- | করে। 
ছোট- কাছা- | মোটা- কৌচা- | কটি- আটি-| পরে॥ 
(শেখর) 


(৩) আমায় দেও মা | তাবল দারী--। 
| 
| ্ 
আমি) নিমক হারাম | নই শঙ্করী | 
1 
পদ) রতু ভা্ার | সবাই লুটে- | 


বৃ 
কা মামি-| সইতে নারি- 
ভাড়ার জিম্ম। | বার কাছে মাঁ- | 
সেযে-ভে'লা- | ক্রিপুরার- ॥ 
(রামপ্রসাদ ) 
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ূ 
(8) কেন হাটে তুই | বিকোঁ-তে চাস্‌। 
ৃ 


1 
ওরে- আমার | গান 


[ 
কোন্থানে তোর | স্থান? 
( রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিক1 ) 


ূ ূ | 
(৫) আমি- এলেম | ভাঙল তোমার | খুম 
ৰ ূ | ূ 
শুনে শুহ্যে | ফটল আলোর | আননা কু- | -হ্ম 
আমায় তুমি- | ফুলে- ফুলে- 
ফুটিয়ে তুলে- 
ছুলিয়ে নিলে- | শানা- দ্ধপের | দোলে। 
আমায় তুমি- জারায় তারায় । ছড়িবে দিয়ে-। কুড়িয়ে নিলে-। কোলে 
আমায় তুমি 7 মরণ মাঝেন লুকিয়ে ফেলে 
ফিরে- ফিপ্ে- | নুতন বরে" | পেলে। 
( রবীন্জনাথ, বলাকা) 
ূ র ূ ূ 
(১) শরৎ কালের | পুর্ণ *শী- | বড়ই মধুর | বটে, 
তারায় যখন | যিরে থাকে- | নীল আকাশের | পটে ; 
দেখতে মধুর | শৈবালেতে- | ঘেরা শত- | দলে 
একটি যখন । ফুটে থাকে | হ্ছনীল শ্বচ্ছ | জলে; 
নাইক কিজ্ত | বিশ্বে কিছু- | এমন মনে] লোভা। 
মল বনের" | মাঝে মেনন | আমার বাছার | শোভ1। 
( দ্বিজেন্দ্রলাল, ঘুমন্ত শিক ) 


| | | 
(৭) হল! ক'রে- | ছুটীর পরে- | ওই যে ষারা- | যাচ্ছে পথে--_ 
হালক। হাসি- | হাসছে কেবল | ভাঁসঙে হেন- ! আলগ1 শোতে, 
€েউব! শিষ্ট | কেউবা! চপল | কেউবা! উগ্ | কেউবা মিঠে | ; 


ওই আমাদের | ছেলে-রা সব | ভাবনা খা সে [ওদের পিঠে। 
(সপ্ত্যেজ্রনাথ, ছেলের দল ) 


৫৪ বাংলা ছন্দ 


(৮) রর চেয়ে যে- | নি গীড়ি- | ধা 
০ইখানি আর | কেউ রাখে না- | পেতে 

ছোট্ট থালায় | হয় নাক ভাত | বাড়।! 
ভাল ভরে না- | ছোউ গেলা-সেভে। 

বাড়ীর মধ্যে | সব চেয়ে যে- | ছোট 
থাবার বেঙ্গায় | কেউ ডাকে না- | তাকে। 

সব চেয়ে যে- | শেষে” এসে- | ছিল 
তারি- ৭য়! | ঘুচে-ছে সব | আগে । 

( সত্যেন্্রনাথ, ছিন্ন মুকুল ) 


(৯) জে ] পৃ পাশে ] রা ওই | জা 
পাঠিয়ে দিলে- | বাব আমা | মেরে- ধোরে- | পাঠশালা-য়। 
হাতে- খড়ি- | নয় নে আমার, | পোড়পো হাতে- | দড়ি- গো ! 
সকাল [বিকল | ঘানি-টানা- | দিয়ে- ঘরের | কড়ি- গে।- 
(কিরণধন চটোপাধ্যায়, নামকাট। সেপাই ) 


(১) আসছে এবার | অনা-গত- | গুলয় নেশার | নৃত্য পাগল 
সিন্ধু পারের ! সিংহ দ্বারে- | ধমক হেনে- | ভাঙল আগল ! 
মৃত্যু গহন | অন্ধা কুপে- 
মহা- কালের | চও রূপে- 
ধু পুপে- 
বন শিখার ] মশাল ছেলে- |! আসছে ভয়ঙ, | -কর 
ওরে এ) হাসছে ভয়ঙ | "কর! 
তোরা নব) জয়ধবনি- ! কর! 
( নজরুল ইদলাম, প্রলয়ো্লীস ) 
(১১) পাটের ক্ষেতের | ভিতর দিয়ে- | ঘাটের ডিঙ্গ- | বাই 
তবু- আমার | হাটেম শাথে- | কোন- বাধন | পাই 
( যতীন্্যোহন বাগচী, খেয়াডিটি ) 


শর্পা 


দেশজ ছন্দ ৫£& 


| | | 
(১২) মাঝি) ভিডা-য়োনা- | চলুক তরী- | নদীর মাঝে | 


| | | 
তরী) এ- ঘাটেতে- | বাধবে। নাকো- | আজকে সাঝে, | 
(কুমুদরঞ্জন মল্লিক, স্মৃতির বাগ।) 


(১৩) এবার তবে- | ঝড় 


| 
এবার তবে- | বিদু।তে-র | তীক্ষনথে 


ূ 
পাষাণ কালো- | আকাশ যাক | ছিড়ে 
ৰ ] 
এবার তবে- | দীপ্ত দারুণ | তরুণ চোথে- 


আশার হল ম। রা | 
( বুদ্ধদেব বনু, পূব রাগ ) 

বাংলার বাহিরে দেশের ছন্দ_এই দুই “শ্রণীর ছন্দের 
গ্রচলন শুধু বাংলা! ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নহে। বিশেষ করিয়া ওড়িয়া 
সাহিত্যে এই শ্রেণীর ছন্দের কথা পরে আলোচিত হইবে । কোল 
গোষঠীর লোক-সাহিত্যেও এই দুইটি ছন্দ-শৈলীর প্রচলন দেখা যায়। 
'মুণ্ডা হুরঙ" নামে গীত-সংগ্রহ হইতে একটি চৌমা্রিকর্শীদেনী ছন্দের 
দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি £ 


ৃ | ] ূ 
হতুবন | বোলোগম | দি্বমন | বৌ-লে- 


হতু হতু | গো-ম | অয়র বে | ড/ইড। 
হতুবন | বোৌলোগম | দিহমন | বো-লে 
দিহুম দি) -হুম গোম | সতুঃ বে | ডইড। 
(শীত সং--৫৪৪) 
পশ্চিমে হোলী উৎসবের কিছুকাল পুর্ব হইতেই বালক ও ঘুবকেরা 
বহৃ/ৎসবের জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়। কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া! আনে। সেই 


€৬ বাংল ছন্দ 


সময় তাহার! সুর করিয়া একটি ছাড়া আবুন্তি করে । এঁ ছড়াটিও দেশজ 
চৌমাত্রিক ছন্দ । যথা 


| ৃ ূ 
হোলকী- | মাইয়া | দে-ব | -কী- 


লড়কন, | জী-য়ে- | লা-খব- | -রিষ 
ইতি 
দেশজ ছন্দের বৈশিষ্ট্য-_দেশজ ছন্দের যে-সকল বৈশিষ্ট্যের কথা 
পুর্বে আলোচনা কর! হইয়াছে এখানে তাহ! সংক্ষেপে বিবৃত হইল £ 
(১) বাদ্য যন্ত্রের ভাল অনুসরণ করিয়া! দেশজ ছন্দের উদ্ভব। 


সেজন্ত ইহার প্রতি পবে প্রথমে একটি তালি বা পর্বাঘাত থাকে । 
এই পর্ধাঘাত ও শ্বাসাঘাত পৃথক বস্ত। ইহারা কখনও একই অক্ষরে 


পড়ে, কখনও বা পৃথক্‌ পৃথক্‌ অক্ষরের উপর পড়িয়! থাকে । এই ছণ্দে 
পর্বাঘাতই প্রধান । কবিতা আবুস্তি করিবার সময় ম্বরাঘাত উপেক্ষিত 
হয়। 

(২) দেশজ ছন্দ ছুই প্রকার--ষণমাত্রিক ও চৌমাত্রিক। ছয় 
মাত্রা চাণের দেশজ ছন্দই বধালা কাব্যে অধিক সমাদর লাভ 
করিয়াছে ক ভারতে ও ভারতের বাহরে আস্ত্রক-গোষ্ঠটার লোক-সাহিত্যে 
দেশজ ছন্দের প্রচলন আছে। 

(৩) অক্ষরের হৃস্বতা ও দীর্ঘতা সন্বদ্ধে যে সকল বিধি সংস্কৃত 
ও বাংলা ছন্দে প্রচলিত তাহার সবগুলিই এই ছন্দে লজ্ঘিত হয়। 


অক্ষরের সক্কোচন বা সম্প্রসারণ দ্বারা পর্ষের মাত্রা-সংখ) পুরণ করা 
হইয়া থাকে । মাত্রা-সম্প্রীসারণই অধিক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। 


প্রয়োজন হইলে লঘু-স্বরাস্ত অক্ষরকেও সুরের সাহায্যে সম্প্রসারিত 
করিয়া দীর্ঘ ৷ প্লুত করা হয়। 

(৪) এই ছন্দ লোক-সঙ্গীত হইতে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে 
গৃহীত হইয়াছিল । 


তৎসম ছন্দ ৫? 


সংস্কত-মূল ছন্দ 
শ্রেণী-বিভ্াগ-_সংস্কত গোষ্ঠীর ছন্দ (অর্থাৎ, বৈদিক, বু্ব, জাতি 
ও অপত্রংশ ছন্দ) হইতে গৃহীত বা উৎপন্ন বাংলা ছন্দকে সংস্কৃত-মূল 
ছন্দ বলিব। অধিকাংশ বাংলা ছন্দই এই শ্রেণীর অন্তভু্ত। ইহা 
দ্র প্রকার_ তৎসম ও প্রাকতজ। বাংলায় বৈদিক ও বুত্তন্দের রূপ 
হুবহু অনুকরণ করিলে তাহা হইবে তৎসম ছন্দ। প্রাকৃত ছন্দ অর্থাৎ 
মাত্রা-ছন্দ, বিশেষ করিয়া অপভ্রংশ যুগের মাত্রাছন্দ অন্দ্রণ করিয়া 
যে সকল ছন্দ বাংলায় স্থষ্টি হইয়াছে তাহাদের নাম প্রাকৃত ছন্দ। 
আর এক প্রকার সংস্কৃত-মূল ছন্দ বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী পাওয়া 
যায়। প্রাকৃত ছন্দের গঠন এবং বুত্তষ্কন্দের আক্ষরিকতা মিশাইয়া 
এই ছন্দ ্যাষ্ট করা হইয়াছিল। পরে এই ছন্দ বাংলাম্ খুব বেগ 
প্রসার লাভ করে। এই মিশ্র ছন্দটই বাংলার নিস্ব ছন্দ। মাগধী 
অপতভ্রংশ অঞ্চলে এই ভন্দ-পদ্ধতির প্রধান্ত পরিলক্ষিত হয়। আমরা 
ইহার নাম দিয়াছি ভঙ্গ-প্রারৃত ছন্দ । 
তণ্সম ছন্দ 
তওসম ছন্দ-তৎসম শবের হার তৎসম ছন্দও বাংলা-সাহিত্যে 
সংগ্কত হইতে সোজাসুজি গৃহীত হইয়াছে । এ্রতিহামিক ক্রম- 
বিকাশের পথে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যুগ অতিক্রম করিয়! ইহা বাংলা 
সাহিত্যে প্রবেশ করে নাই । প্রাচীন ও আধুনিক বার্ডালী কবি বৃত্ত- 
ছন্দের অন্বকরণে এই সকল ছন্দ রচনা করিয়া আমাদের ছন্দ-ভাগার 
সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তবে এই সকল ছন্দ বাংলা ছন্দ। উহাদের 
সংস্কৃত ছন্দ বলা] যায় না, কারণ সংস্কৃতি ছন্দ বা বৃতছন্দের 
সহিত এই ছন্দের পার্থকা আছে। প্রথমতঃ বুত্তছন্দ পংক্তি-নির্ভর, 
কিন্তু বাংলায় তৎসম ছন্দ অনন্ত বাংলা ছন্দের ভ্ায় পর্ব-নির্ভর | 
এইখানেই বুভছন্দের সহিত তৎসম ছন্দের প্রধান পার্থক্য । দ্বিতীয়তঃ 


€৮ বাংল! ছন্দ 


বু্তছন্দে মিল ব্যবহার হয় না, কিন্ত তৎসম ছন্দ সমিল হইতে পারে। 
বৃত্তছন্দের সাহত ইহার সাদৃহও আছে। এই ছন্দে বুত্তছন্র প্যাটার্ণ 
হুবছ অনুকরণ করা হয়। সেজন্ত বুঙুছন্দের স্ভায় তৎসম ছহন্দও 
অক্ষর-ছন্দ। এই ছন্দে অক্ষর-সংখ্যায় মিল থাকে । বৃত্তছন্দের 
থেখে স্থানে বতি পড়িবার কথ! ইহাতেও সেই সকল স্থানেই যতি 
পড়িয়! পংক্তিটিকে পর্ব-বিভক্ত কধিবে। অন্ত কোন ভাবে যতি স্থাপন 
করিতে গেলে বুন্তছন্দের গতি ও গঠন নষ্ট হইয়া যাইবে । 
বাংলায় তৎসম ছন্দ দুই প্রকার £ শুদ্ধ তৎসম ও নব্য তৎসম | 
শুদ্ধ-তগুসম ছন্দ--সংস্কত উচ্চারণরীতি অনুসারে লঘ্ব-গুরু 
অক্ষর প্রয়োগ করিয়া বাংলা তৎসম ছন্দ রচনা করিলে তাহা হইবে 
শুদ্ব-ততসম ছন্দ। বৃত্ত ছন্দের গঠন ও স্বরধ্বণির তৎসম উচ্চারণ এই 
ছন্দের বৈশিষ্ট্য । যেমন ভারতচন্দ্রের 
লট পট, জটাজ, | ট সংঘ গজা। 
চলস্গছল্‌ টলট | কলকশ্‌ তরঙ্গ ॥ 
ফণাফণ ফণাফণ | ফনিফগন গাজে। 
দিনেশ প্রভাপে | নিশানাথ সাজে ॥ 
ইহা একটি ভুলল-প্রয়াত ছন্দের দৃষ্টান্ত । একটি লঘু অক্ষরের পর 
দুইটি গুরু অক্ষর,-_-এই ক্রম অনুসারে বারো অক্ষর ব্যবহার কিয়! 
এবং ৬ অক্ষরের পরে যতি স্থাপন করিয়! এই তৎসম ছন্দটি রচিত 
হইয়াছে । এই ছন্দে আ, ঈ, উ, এ, ও, দীর্ঘ । ব্যঞ্জনাস্ত ও যৌগিক 
স্বরাস্ত অক্ষরও সম্প্রসারিত। বুত্তছন্দের €কান নিয়মই এখানে লঙ্ঘিত 
হয় নাই। সুতরাং ইহা শুদ্ব-তৎসম ছন্দ । 
নব্য তগুলম ছন্দ_-বাংল! উচ্চারণ-রীতি অনুসারে লঘু-গুরু 
অক্ষর প্রয়োগ করিয়! বাংলা ভাষায় বৃত্ত ছন্দ রুচিত হইলে তাহ! হইবে 
নব্য তৎসম ছন্দ! আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যঞ্রনান্ত ও ষৌগিক স্বরাস্ত 


তৎসম ছন্দ ৫৯ 


অক্ষরের ততৎনম প্রয়োগ বাংলায় স্বাভাবিক, কিন্তু আ,ঈ, উ, এ, ও-- 
এই কয়টি দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর বাংলার ম্বভাবতঃই হুম্ব। ইহাদের 
দ্বিমাত্রিক প্রয়োগ বাংল! ছন্দে স্বাভাবিক শুনায় না। সেজন্ত বাংলা 
ছন্দের যাছকর সত্যেন্রনাথ এবং 'আরও অনেকে বৃত্তছন্দ অনুকরণ 
করিবার সময় গুরু অক্ষরের স্থলে শুধু ব্যঞনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত 
অক্ষরই ব্যবহার করিয়া পরম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাহারা আ, জঈ 
প্রভৃতি দীর্ঘ মৌলিক অঞ্চর হৃশ্ব রূপে ব্যবহার করায় তাহাদের তৎসম, 
ছন্দ কৃত্রিম বা অস্ব।ভাবিক হয় নাই; যেমন, 

বৃত্তছন্দে মন্দা ক্রাস্তা-_ 


শপ পল পপ এন উটি হী টি ভা ভা ++ 


শাপেনাম্তং, গমিত মহিমা, 


শগ্ টি ৮ শপ ও ০০ শপ 


বর-ভাগ্োেন ভগুহি। 
সত্যন্দ্রনাথের মন্দাত্রাস্তা-__ 


4 
শা শি ০5৩০০ ০৮ 


পি্গব বিহ্বন্ব | ব্যথিত নভতলু | 


শা 1 শপ শে € ৮ টি 


কই গে। কই মেঘ, উদয় হও । 
শ্ম১৭ অন্দর 
আর একটি দৃষ্টান্ত দিই। সংস্কৃতে পঞ্চচামর ছন্দ ১৬ 'ক্ষরে গঠিত । 
ইহ!র ১, ৩, গ্রভৃতি বিযোড় অস্ষর লু ও ২, ৪, প্রস্থতি যোড়  'অক্ষর 
গুরু, এবং ৪, ৮ ও ১২ অক্ষরের পরে বিরতি । যেমন, 
গুমাণিকা, পদ দ্বয়ং, বদত্তি পং, চ চাঁমরং 
সতোন্দ্রনাথের পঞ্চচামর ছন্দ__ 


মহৎ ভয়ের | মুরৎ সাগর | বরণ তোমার 


8 ০ ছু সদ 


তমঃ হ্ামল; শ্১৬ অঙ্গার 


০ ধলা ছন্দ 


বাংলা সাহিত্যে তগসম ছন্দের ভবিষ্যৎ--তৎসম ছন্দ বাংলায় 
উপেক্ষিত। এই ছন্দের বিরাট সম্ভাবনার প্রতি বাঙালী কবি 
মনোযোগী হইখেন, ইহাই আমাদের কামনা । বৃত্তছন্দ বিশ্বসাহিত্যে 
তুলনাহীন। ইহার ঝঞ্ধার, ক্রুতি-মাধূর্য, ও গতি-বৈচিত্র্য বাংলা কাব্যের 
সম্পদ বৃদ্ধি করিবে, তাহাতে সন্দেহ শাই। বুত্তছন্দের এই সকল গুণ, 
অন্ততঃ ইহার অনেকখানি যে বাংল ছন্দে সঞ্চারিত করা.সম্ভব, ইহা 
আমর! বিশ্বাস করি | ছুঃখের বিষয়, ব|ঙাপীর কবি-প্রতিভ| এতদিনেও 
এই শক্তিশালী ছন্দ-ধারা আপন করিয়া লইতে পারিল না। এই ছন্দ 
এখন'ও বাংলায় হাশ্ত-রসাআ্মক কবিতায় অথবা পরীক্ষা-মূলক সত 
রচনায় সীমাবদ্ধ রহিয়াছে | রবীন্দ্রনাথের লেখনী-মুখে প্রাকৃত ছন্দ 
চঙ্ন্ত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । জয়দেবের ছন্দ ও ব্রজধুলি ছন্দ যে 
বাংলায় এভাবে আত্মসাৎ করিয়! লওয়া বায়, একথা গত শতকে কেহ 
কল্সনাই করিতে পারিতেন না। গ্রতিভাশালী কবির আবাপ্য 
সাধনাই ইহা! সম্ভব করিয়ছে। এখন আর এক জন প্রতিভাশ!লী 
কবি বত্তছন্দের শক্তি ও সামথ্য ধাংল! ছন্দের ধমনীতে সঞ্চারিত করিয়। 
দিতে পারিলে বাংল! সাহিতে৭ শি ও মৌন্দর্য অনেক বেনী বৃদ্ধি 
পাইবে। 

সংস্কৃত ছন্দ কি ভাবে বাংলায় স্বাভাবিক করিয়া তোলা যাইতে 
পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। 
গ্য়দেব সংস্কৃত ভাষায় যে-স্কল অপভ্রংশ ছন্দ রচনা! করিয়াছিলেন 
পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে পদাবলী-কাখগণ তাহ! ব্রজবুলি ভাষায় 
অনুকরণ করিয়া সার্থক স্ষ্টি রাখিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু জয়দেব কর্তৃক 
অনুশ্থত সংস্কৃত স্বর-ধ্বনির উচ্চারণ যে, প্রাদেশিক, এমন কি ত্রজধুলির 
মত কৃত্রিম ভাষ।তেও চলিতে পায়ে না, তাহা সে যুগের কবিগণও 
কতকটা উপলাব্ী করিয়াছিলেন । ব্ববীন্্নাথের কানেও এই সত্য 


তত্সম ছন্দ ৬৯ 


ধরা পড়িয়াছিল। এবং তিনিই প্রা্কতজ ছন্দে স্বরধবনির মাত্রা-মূল্য 
কি হইবে, মে স্বন্ধে একটি বাংলা পদ্ধতি স্থট্টি করিয়া গিয়াছেন। 
সেখানেও দেখি আ, ঈ, উ, এ, ও--এই কয়টি দীর্ঘ মৌলিক স্বর-ধবনি 
সধারণতঃ ত্ৃস্ববং ব্যবশ্ার করাই শিয়ম হইয়া ঈাড়াইয়াছে। তৎসম ছন্দ 
রচশার সময় একথা ভুলিলে চলিবে ন?। 


লালমোহন বিগ্ভানিধি “মংস্কৃতান্ূপারে নৃতন ছন্দ£ আখ্যা দিয়া এক 
শ্রেণীর তৎসম ছন্দে কথা ধলিরছেন। তিনি "রাবণবধ' কাব্য হইতে 
এই শ্রেণীর ছন্দের অনেকপুপি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন । দৃষ্টাত্তগুলি 
পরাক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়! যায়, এই শ্রেণীর ছন্দে যৌগিক 
স্বর্ন্ত ও ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিই কেবল দীর্ঘ। ইহাতে দীর্ঘ মৌলিক স্বর বর্জন 
অথব। এক মাত্রায় ব্যবহার করার ঠেষ্ট। করা হইয়াছে । যেমন, 
চন্দ্রবর্থ ছন্দের নমুনা £ 
পূর্ব পুণ্য মম উত্কট ভূবনে | 
প্রাপ্ত ভূত্য তব হল চরণে ।) 
সত্যেন্ত্রনাথও এই ছন্দ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নব্য তৎসম ভঙ্গীর 
উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন । সত্যেন্রনাথের এই সাফল্যে আশা 
হইতেছে, শুদ্ধ গ্রাকৃত ছনের স্তায় এই শ্রেণীর তৎসম ছন্দও এক সময় 
বাংলায় স্বাভাবিক ছন্দ-রীতিতে পরিণত হইবে । 
শুদ্ধ তৎসম ছন্দের অন্থাভাবিকতা লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় অনেক 
কবি এই ছন্দে হাস্ত-রসাআ্মক কবিতা বা গান রচনা করিয়াছেন। 
প্রাচীন কাল হইতেই এই ধারা চলিয়া আসিতেছে । সেকালের 
অনেক উদ্ভট কবিতায় হাস্ত-রস স্য্টির জন্য বৃত্তছন্দ ব্যবহৃত হইতে 
দেখা যায়। যেমন, 


ত্১২ বাংল! ছন্দ 


শোনেন ভ্ঠায়পও দাদা, আমি বড় ঠেকেছি 
আপনি হন গ্রাম্য কত 
দ্রশ টাকা" কজ করবো, কত করে দেব হুদ, 
কন দেখি সত্য বা ত1। 
অপর এক ত্রাঙ্গণের খেদোক্তি ঃ এটিও অগ্ধরা বৃন্ত ঃ 
শ্রত্া-গ্রাম। স্তরে-হহং, ভাল বটে শিরিণী, 
সত্যনারা-য়ণন্য ; 
গত্বা-তত্রা-তিহধা- দাটখানি বাতা 
পাইলা-ম'-বশেষে । 
রাত্রৌ-তী-্রান্ধগকা-রে-, চোখে কিছু দেখি না, 
ঘা-গুতা-থাই কপা-গে-, 
ইতুত্বী-খেদাস্বিতো-হহং ফিরে আসি বাড়ীতে, 
বৌ-বলে-রে - কিলা-রে ॥ 
এই জাতীয় উদ্ভট ছন্দের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্‌ বিশেষ 
বুদ্ধি পাইবে না। শুদ্ধ-ভঙ্গীর তৎসম ছন্দ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত 
করিবার জন্ট দীর্ঘ কাল ধরিয়। 0১৪| চলিতেছে । কিন্তু এই চেষ্টা 
বারবার ব্যর্থ হুইয়াছে। এই ছন্দ-রীতি বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত 
কোন বিশিষ্ট রস-ধারা প্রবর্তন করিতে পারে নাই। ইহার 
পরিব্তে নব্য পদ্ধতিতে তৎসম ছন্দ রচনা করিলে ম্ৃফল পাওরা 
যাইবে বলিয়া মনে হয়। 


প্রাকৃতজ ছন্দ 


প্রাকত ও অপভ্রংশের নিকট বাংলার খণ--বাংল! ভা! 
মাগধী অপতভ্রংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল । অপত্রংশের স্তন্ত-ধারা 
পান করিয়াই তাহার শৈশব অতিবাহিত হয়। সংস্কৃত ভাষা ও 


প্রাকৃত ছন্দ ৬৩ 


সাহিত্য হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিধার যোগ্যতা তখনও তাহা 
হয় নাই। সেজন্ত অপনংশই ছিল তাহার প্রাথম আদর্শ । অপভ্রংশের 
অঙ্গনেই তাঁহার তখনকার কার্ধ-কলাঁপ সীমাবদ্ধ থাকিত । 

এই শৈশব ঘগে অপভ্রংশ হইতেই রাধার পরিকল্পনা বাংলায় 
গৃহীত হয়। এই সময় বাঙালী অপভ্রংশ হইতেই সহজ-মাধ"। 
অর্থাৎ দেহের মধ্যে দেহাঁতীতের সন্ধান-সাপনা শিক্ষা করে। স্ংস্কতে 
মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য আছে, কিন্তু 'লিরিক* ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্চ- 
ভাবমর কবিতার কথা নাই। অপভ্রংশে এই শ্রেণীর রচনা পাওয়া 
যায়। এই অপভজংশ ধারাই চর্ধাগীত ও বৈষ্ণব পদাবপীর মধ্য দিয়া 
বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এক বিশেষ পরিণতি লা 
করিয়াছে । ভ্রহনা, খুলনা, ফুলরাকে সংস্কৃত 'অভিধানে পাওয়া যাইবে 
না। এগুপি অপভ্রংশ শন্দ। খুব সম্ভখ মনসাও তাই। পালি ও 
অর্ধ-মাগবীতে “মনঃ হইতে উৎ্পর “মনস' শবের প্রয়োগ পাওয়া যায়। 
বুন্দেলখণ্ড ও বাঁচস্থানে এখনও মনস্কামনা-সিদ্ধক্িত্রী দেখী দূপে মনসাঁর 
পুজা প্রচলিত আছে। এই সকল অপন্রংশ-নামা চরিত্রের সহিত সম্প্ক্ত 
কাহিনীগুলি অপন্রংশ সাহিত) হইতেই বাংলায় গৃহী'্ত হইয়াছিল বলিয়। 
মনে হয়। পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের উল্লেখ নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ 
সাহিতে) মঙ্গল-গীতের কণা পাওয়া যার়। খুব সম্ভব এই অনালঙ্কাণিক ও 
অপৌরাণিক কাহিনী-বর্ণন প্রণালী'9 অপভ্রংশ সংস্কৃতি হইতেই জয়দেখ 
চয়ন করিয়া লইয়াছিলেন, এবং এই লৌকিক ধারাই বাংলার মঙ্গল 
গে পুষ্টি লাভ করে । 

বাংলা সাহিত্যের উপর অপভ্রংশের প্রভাবের কথা সংক্ষেপে বলা 
হইল। বাংল! ভাষা ও ছন্দের উপর প্রারুত-অপভ্রংশের প্রভাব আরও 
বেশী। প্রাকৃত যুগে ভারতীয় আর্ধভাষা (তাহার ধ্বনি, অভিধান 
এবং ব্যাকরণ ) এক বিরাট পরিবর্তনের সন্মুখীন হয়। আর্ধ-ভাষার 


৬৪ বাংল। ছন্দ 


এই নবনপ প্রাকৃত নামে অভিহিত হইয়া থাকে । প্রাকৃত ভাষার শেষ 
স্তরকে অপভ্রংশ বলা হয়) মাগধী অঞ্চলের অপভ্রংশ ভাষাই বাংলার 
জননী । সেজন্য সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত ও অপতভ্রংশ ভাষার সহিত 
বাংলা! ভাষার সাদৃগ্ত বেণী। বা*ল! ভাঁষার উপর প্র/ক্লত-অপতভ্রংশের 
প্রভাবের কথা আমর। এখানে বিস্ত.ত ভাবে আলোচন। করিব না। 
আমরা শুধু শ্বরধ্বনির উচ্চারণ সম্বন্ধে ই একটি কথ! বলিব। 

ংস্থৃতে এ” এবং “ও, দীর্ঘ স্বর। কিন্তু দ্রাবিড় ও কোল ভাষায়, 
এবং কোন কোন ইন্দে-ইয়োরে।পীয় ভাষায় এ এবং গর 
হস্ব ও দীঘ উভয় উচ্চারণই পাওয়া খায়। পতগঞ্জলির ঞ এবং ও" ত্রস্ব 
উচ্চারণের উল্লেখ করিয়াছেন । প্রাচীন মৈোথল ভাবাতেও আ, এ, এবং 
ও এ ত্বন্ব উচ্চারণ পাওয়! যায়। অপন্রংশ কবিতায় শুধু আ, এ, ও, নহে, 
সমস্ত দীর্ঘ ধ্বনিরই ভুস্বম এবং দীর্ঘ প্রয়োগ সুলভ | অপভ্রংশ ছন্দ- 
শন্পরেও সংস্কৃত দীর্ঘ ধ্বনির ত্রশ্ব উচ্চারণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। 
ইহাতে মনে হয়, অপভ্রশ যুগের কথ্য উচ্চারণেই দীর্ঘ ধবনির 
তৎসম উচ্চাবণের প্রতিদন্দী তৃশ্ব উচ্চারণ প্রতিষ্ঠ! লাভ করিয়াছিল। 
অপভ্রংশ ছন্দ এই ধ্বনি-পরিবঙ্নেরই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 
চলিত বাংলাতে ৪ আ, ঈ, উ, এ, ও, এ, ও--এই কয়টি দীর্ঘ ধ্বনির হুস্ব 
এবং দীর্ঘ উভয় উচ্চাণই পাওয়া যায়। যেমন, রামা, রাম) 
বেশী, বেশ) দোলা দোল; তৈল], তৈল্) গৌরা, গৌর--এই কয়টি 
শব-নুগলেব প্রথমটিতে আদি স্বরধবণনি হুম্ব৭ এবং দ্বিতীয়টিতে এ 
একই ধ্বনি দীঘ। চন্দ্রবিন্দু বুক্ত হইলেও নেক সময় বাংলা স্বরধ্বনির, 
মাত্রা সম্প্রসারণ করা হয়। যেমন চাপা, চাপা । 

দীর্ঘ ধ্বনির হ্রস্ব রূপ ব্যতীত অপতভ্রংশ বুগে আরও অনেক নূতন 
নৃতন স্বরধবনির উদ্ভব হইয়াছিল। এগুলিও বাংলায় এবং অন্রান্ত 
প্রাদেশিক ভাষার গৃহীত হইয়াছে। নূতন নূতন ধ্বনি প্রচলিত, 


প্রারুতজ ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ ঙগ্ত 


হইলেও ইহাদের জন্য নৃতন লিপি-চিহ্ন প্রবতিত হয় নাই। তাই 
অ, আ, এ, ও, প্রভৃতি সন্ষেত দ্বারাই ইহাদের হ্ত্ব ও দীর্ঘ উভয় 
উচ্চারণই এবং অন্তান্ত নূতন ধ্বনিও লিপিবদ্ধ করা হয়। 

বাংল সাহিত্য ও বাংলা ভাষার উপর অপন্রংশ প্রভাবের কথা বল। 
হইল । ইহা! হইতে বুঝ যাইতেছে, বাংলা ছন্দের উপর অপত্রংশ 
ছন্দের প্রভাব মোটেই অস্বাভাবিক ও আকস্মিক নহে । বাংলা ভাষ। 
তখনও একটি অপুষ্ট উপভাষ! মাত্র ছিল। একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষার 
শক্তি-সামর্থ্য তাহাতে তখনও সঞ্চারিত হয় নাই। সংস্কতের দ্বারস্থ 
হইবার যোগ্যতা! তখনও অর্জন করিতে না পারায় অপশ্রংশের অন্থকরণ 
করিয়াই বাংল! ভাষা সে সময় সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল । 
সেজন্য এই সময় অপতভ্রংশ ছন্দকেই বাঙালী তাহার কাব)-সাধনার 
প্রথম বাহন রূপে গ্রহণ করিয়া চর্ধাপদ বচনা করে । 

গ্রাকৃতজ ছন্দের শু্রণী-বিভাগ--প্রাকুত যুগেই মাত্রাছন্দের 
প্রচলন হয়, ০সঞন্ত মাত্রাছন্দকে প্রাকৃত-ছন্দও বলা যাইতে পারে । 
অপত্রশ যুগে এই ছন্দের মুতন নূতন প্যাটার্ণ উদ্ভাবিত হয়। এই 
বগেই মাত্রাঙন্দ বিশেষ জন-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। চর্যার কবিগণ 
বাংলা কবিত৷ রচনায় এই ছন্দ-বীতি গ্রহণ করিয়া বাংলা কাব্য-ছন্দের 
প্রথম স্তর-সম্পাত করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, 
অপভ্রংশের অদশে রচিত হইলেও চর্যার ছন্দ বাংল! মাত্র।-ছন্দ, কারণ 
চর্ধার ছন্দ অপত্রংশ ছনের স্তায় পংক্তি-নির্ভর নহে, ইহাতে পর্ব-বিভাগ' 
বেশ ম্পষ্ট। মাত্রাছন্দ প্রাকৃত যুগে উৎপন্ন হইয়া বাংলার নূতন রূপ 
ও গতি-বেগ লাভ করিল । সেজন্য আমর! এই ছন্দের নাম দিয়ান্ছি 
প্রাককৃতজ ছন্দ । এই ছন্দ ছুই প্রকার-__শুদ্ব-প্রাকূত ও ভঙ্গ-প্রাকৃও ছন্দ। 

অপভংশ ছন্দের আদর্শ অনুসারে রচিত বাংল! ছন্দের নাম শুদ্ব-প্রাকৃত 
ছন্দ। এই ছন্দ পর্ব-গঠিত এবং ইহাতে ব্যঞ্জনাস্ত ও যৌগিক ন্বরাস্ত 


চি 


টি বাংল৷ ছন্দ 


অক্ষর দ্বিমাত্রিক। বাংলা তৎসম ছন্দেও তাই। কিন্তু তৎসম ও 
গুদ্ধ-প্রাকত ছন্দে প্রধান পার্থক্য হইল, তৎসম ছন্দে বুত্তছন্দের প্যাটার্ণ 
অনুকৃত হয়, কিন্ত শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দের গঠন বুত্ছন্দ-নিরপেক্ষ | দ্বিতীয়তঃ, 
তৎসম ছন্দ অক্ষর-গোণ| ছন্দ। মাত্রা-সংখ্যায় সামঞ্জন্ত থাকিলেও 
অক্ষরের সংখ)-গত মিলই সেখানে বড় কথা । অপর পক্ষে শুদ্ধ- 
প্রা্কত ছন্দে অক্ষর-গত দামঞ্জনড নাই, শুধু মাত্রা-সমতাই ইহাতে 
পাওয়া যায়। ইহা খাটি মাত্রাছন্দ। মাত্রাছন্দ বা ধ্বনিল্প্রধান ছন্দ 
শামে ও ইহা পরিচিত । 

শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের স্তর-ভেদ-_-এই ছন্দে দুইটি স্তর দেখিতে 
পাওয়া যয়। প্রথম শুরের ছন্দ অপতভ্রংশের প্যাটার্ণ অনুকরণ করিয়। 
রচিত, এবং ইহাতে অনেক স্থলে দীর্ঘ মৌলিক স্বরের তৎসম উচ্চারণ 
পাওয়া যাঁয়। কিন্তু দ্বিতীয় সুরের ছন্দের ছন্দোবন্ধটি প্রাকৃত অঙ্গুযায়ী 
হউক অথব। বাঙালী কবির উদ্ভাবিতই হউক, ইহাতে ব্যঞ্জনাস্ত ও 
যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরই কেবল দীর্ঘ, কিন্তু দীর্ঘ মৌলিক স্বর লঘু। 
প্রথম স্তরের ছন্দ ঃ 

১১ মাত্রার 'পার্দাকুলক' অন্ভকরণে রচিত-_- 

(১) আলিএ কালিএ | বাট রুন্ধেল৷। 
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ত। দেখি কাহু | বিনা ভইসা॥ (চর্যাপদ ) 
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২) চির চন্দন উরে | হার নদেলা। 
সে অব নদী গিরি | আতর ভেলা ॥ 
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পিয়াক গরবে কম | ফাহক ন গণল!। 
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সে পিয়। বিন! মোহে | কে কি ন কহুলা॥ (বিস্ঞাপতি ) 


প্রথম স্তরের শুদ্ধ-প্রাকত ছন্দ ৬৭ 
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(৩) নীল দিদ্ধু-জল | ধৌত চ র ণ-তল, 
০000 0 প্ 070 ও 0 ০৮0০ 


অনিল বিকম্পিত | শ্বামণ অঞ্চল 
সা -্০99০ স্ 9০৮০০ 
শন্থর-চুস্বিত | -ভাল হিমাচল, 
শ্স ৬১0 মস্ত (9 এ 


শুভ্রতুষার কি | -রীটিনা । 


ই ভুবন মনো- |মোহিনী। (রবীন্দ্রনাথ) 


২৮ মাত্রার জয়দেবী ছন্দ_- 


এই ছন্দের কোন নির্দিষ্ট নাম দেওয়া কঠিন। প্র।কুত-পৈ্গলে ইহাকে 
দ্বিপদী ছন্দ বলা হইয়াছে । হিন্দীতে এই ছন্দ ছুবৈয়া নামে আভিহিত। 
প্রাচন হিন্দী ভজনে এই ছন্দ ঠুমরী ছন্দ ব! ভৈরবা ছন্দ নামেও 
পাওয়া যার। বিষ্ঠাপতির মৈথিল পদে এবং বাংল] বরূজবুলি সাহিে) 
ইহার প্রচলন বেগ্রা। জয়দেব তাহার অমর কাব্যে এই ছন্দকেই 
প্রাধান্ঠ দিয়াছিলেন। সেজন্য আমর! ইহাকে জয়দেবী ছন্দ বলিব। 
জয়দেবের কাব্যে ইহা] ২৮ মাত্রার ছন্দ, ১৬ মাত্রার পরে ঘতি। কিন্থু 
ব্রজবুলিতে ও বাংলায় ইহার পর্ব-গঠন ৮+৮+১২-২৮ মাত্রা। 
দৃষ্টান্ত £ 

(১) চ্দন-চরচিত নীগ ও 


গীতব”ন বনমালী। 


সা শ০0-৮০65 ৮0০6 9৮02 


কেলি চলন্সণি কুণুল মণ্ডিত 


০0৩0৮ 560শ 


শগও-বুগ-শ্মিতশালী ॥ (জয়দেব) 


ংল! ছন্দ 


00005 95  শ্ু শট ডে০-৮০০ 


(২) আজ রজনী হম | ভাগে গমাওলু। 


০০৩০৩০০০7৮৩ 
পেখলু পিয়ামুখ চন্দ । 


০৩ ০০ ০০০০০ ৯৮০০ 


জীবন যৌবন | সফল করি মানলু । 
0০ ০০ 0০০0০ 0 ০. 


দশ দিস ভেল শিরদন্দা ॥ 


(বিছাপতি ) 


সপ ০109 50909 10 0 00 


(৩) নীরদ নয়নে | নীরঘন সিঞ্চনে ] 


৩০০ ০০০ ০০-০ 
পুলক-সুকুল-অবলম্ব । 


আশ (0 7৮৮03 আজ টে প্র হটে সা 0 


ন্বেদ-মকরন্দ | বিন্দু বিন্দু চুয়ত। 


বিকশিত ভাব-কদন্ব। 


(গোবিন্দ দাস ) 


ছি ০৩৬০৩ ৩৬০৮ »" বটি টি ৪ ছু. 


(৪) জন-গণ-মন-অখি | -লায়ক ভয় হে | 
স্প বটি ঘটে "১ টি ৮ সি 
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা । 


(পন্) জাব সিঞ্ধু গুজ, | -রাট মরাঠ! 


স্াবিড় উতৎ্কস বঙ্গ ৷ 


বিদ্ধ্য হিমাচল ] যমুন। গঙ্গ। | 


স্ ডন ভীত ও ৮ পা এ 


উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ । 
( রবীন্রনাথ ) 


প্রথম সুরের শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ ৬৯ 


চতুর্থ দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পংক্তির আরস্তে (পন্জাব”) ছই মাত্রা অতিরিক্ত 
ব্যবহৃত হইয়াছে । অপভ্রংশ ছন্দে এক প্রকার ৩০ মাত্রার ছদও পাঁওয়। 
যায়, প্রাকৃত পৈঙ্গলের মতে ( ১,১১৪) এই ছন্দের নাম "চউপইয়1*। 
ছয় মাত্রার চলন--_ 
রবীন্দ্রনাথের “দেশ দেশ নন্দিত কথি'-গানটির সহিত একটি অপভ্রংশ 
ছন্দে সাদৃশ্য পাওয়া যাঁয়। তবে উভয় ছন্দে পার্থক্য ও রহিয়াছে । অপজংশ 
ছন্দটির নাম “হীর+ জন্দ (প্রাকৃত পৈশ্গল, ১,১৯১-২০১)। দৃষ্টান্ত £ 
ধুলি ধবল, হব সবল, পকি পৰল, পত্তি এ। 
কর্ণ চলই, কুম্ম ললই, ভূম্মি ভরই, কিত্তি এ॥ 
বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই ছন্দ সুলভ । (মন, 
(১) পঢ়ত কীর | অমিয়! গীর | এছন ব্চণ | পাতিয়। 
কোটি কাম | গ্ভাম ধাম | নবীন-নীরদ- | কাতিয়! 
( মাধব ) 
(২) ভরি বৈমুখী | হাঁমারি অঙ্গ | মদনানলে | দহন] 


(বিগ্ভাপতি ) 
বিদ্কা।পতির কবিত৷ হইতে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে শেষ পর্নটি ৪ মাত্রার। 
রবীন্দ্রনাথের “দেশ দেশ নন্দিত করি*গানটি অসম পংক্তিক ছন্দে 
রচিত হইলেও ইহার মূল গঠন উপরি-উদ্ধত ছন্দোবন্ধগুলির অনুরূপ । 


দেশ দেশ | নন্দিত করি | মন্দ্রিত তব | ভেরী 
আসিল বত | বীরবৃন্দ | আসন তব |ঘেরী; 
বাংলায় ইহা ৬ মাত্রার পর্ব-গঠিত শুদ্ব-প্রারৃত ছন্দ। 
অপভংশ ছন্দ হইতে কি ভাবে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে ৮ ও ৬ মাত্রার পর্ব 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইলাম। অপভ্রংশে এমন অনেক 
হন্দও পাওয়া খায়, যেখানে ৫ ও ৭ মাত্রার চলনের আভাস আছে। 
জয়দেব এই সকল ছন্দের আদর্শে কয়েকটি গীত রচনা করিয়াছিলেন, এবং 


৭৩ বাংল! ছন্দ 


দ্বিতীয় স্তরে সম্ভবতঃ জয়দেবের ছন্দের অন্ুক«ণ করিয়াই বাঙালী কবি 
৫ ও ৭ মাত্রার পর্বে ছন্দ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
পাচ মাত্রার চলন-_- 


58€$ ডগ », টি টড ৮ 66.” তু উট 


(১) বদসি যদি, কিঞিদপি, দস্তরুচি, কৌমুদী, 


হরতি দর, তিমিরমতি, খেোরম্‌। 
(জয়:দব) 


(২) তুঙ্গ মণি | মন্দিরে | ঘন বিভুরি | সঞ্চরে 
মেঘ-রুচি | বদন পরি | -ধান!। 
সাত মাত্রার চলন-- 


জু ডি সি ৪) স্টিল 


(১) কিং করিস্ততি, কিং বদিত্ুতি, 


সা চিরং বির, হেন। 
(জয়দেব) 


(২) নন্দ-নন্দন | নীকে নাগর | নবীন ঘন রস | -মেহ। 


৯৩ ০৬ শীষ 56% ৮০৩৬ ০ টি 6১০৪ 


নীল উৎপল | নবীন নীরদ | নিশ্দি নিরুপম | দেহ ॥ 
(রাধামোহন ) 


দারু দারুণ | দয়িত ভূষণ | দলত দোলত হীয় 
(গোবিন্দ দাস) 

প্রাকৃত ও অপজংশ ছন্দে চার মাত্রার গণই ছিল প্রধান। পাঁচ, ছয় 
ও সাত মাত্রার গণ পরবর্তী স্থষ্টি এবং ইহাদের প্রয়োগও অল্ন। চার 
মাত্রার হুইটি গণ যুক্ত করিয়াই বাংলায় ৮ মাত্রার পর্ব উৎপন্ন হয়। ৮ 
মাত্রার পর্বে রচিত শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। 
এই ছন্দে ৮ মাত্রার পর্বই সর্বাপেক্ষা অধিক পাওয়া য্বায়। চর্যার যোড়শ- 
মাত্রিক ছন্দে বা দীর্ঘ ছন্দে প্রথম ও নবম মাত্রার উপর প্রবল যতি-পতন 


পপ 


(৩) 


শ্ 


দ্বিতীয় স্তরের শুদ্ধ-প্রাকত ছন্দ ৭ 


হয় বলিয়া! চর্যার ছন্দ সাধারণতঃ ৮ মাত্রার পর্বেই গঠিত১ । একটু লক্ষ্য 
করিপেই অধিকাংশ পংস্তিতে চার মাত্রার পরে অধ' ষতি পাওয়া 
যাইবে। কিন্তু এই অর্ধ যতি দ্বারা পর্ব গঠন করা সঙ্গত নহে। 
নগর ব- | হিরে ডোম্ি | তোহোরি | কুড়িয়! 
বা 
কমল কু | -লিশ ঘাঁন্ট | করছ বি] -আলী 
_-এই ভাবে চৌমাত্রিক পর্ব-বিভাগ করিয়! পড়িলে ইহাকে বাংল! ছন্দ 
বলিয়া মনে হয় না। চর্যার এই শ্রেণীর ছন্দ হইতেই পয়ার ছন্দের 
উৎপত্তি হইয়াছে । সুতরাং চ্ধার যুগেই যে চৌমাত্রিক বিরতির পরি বর্তে 
৮ মাত্রার পর্ব প্রাধান্ত লাভ করিতেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
সেজন্য আমাদের মতে এ দুই পংক্তির পর্ব-বিভাগ হইবে £ 
নগর বাহিরে ডোশ্বি | তোহোরি বুড়িয। 
এবং 
কমল কুলিশ ঘাণ্ট | করহু বিআলী 
প্রকৃত পক্ষে চার মাত্রার পর্ব বাংল! ছন্দে সুলভ নহে । 


দ্বিতীয় স্তরের শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ 


দ্বিতীয় স্তবের ছচ্ছ_ পূর্ববর্তী স্তরে সংস্কৃত রীতি অন্ুষায়ী দীর্ঘ 
অক্ষরগুলিকে ছুই মাত্রায় উচ্চারণ করার চেষ্টা দেখা যায়, অবশ্ত 
ইহার ব্যতিক্রমও সুলভ | কিন্ত দ্বিতীয় স্তরে শুধু ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক 
স্বরাস্ত অক্ষরই, অর্থাৎ “রাম এবং “গৌ"--এই ছই জাতীয় অক্ষরই 
সম্প্রসারিত হয়; দীর্ঘ মৌলিক অক্ষর ( অর্থাৎ আ, ঈ, উ, এ এবং ও ) 


পার প্র 2 পপ 


১ শ্রীনুনখতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 9. 0. 8" 25 পৃ ২৬১ | 


ং বাংল! ছন্দ 


এই ছন্দে লঘু। এই ছুই সুরের ছন্দে ইহাই প্রধান পার্থক্য। 
পর্ব-গঠনের দিক দিয়া এই ছুই স্তরের ছন্দে বিশেষ কোন পার্থক্য 
নাই। পুর্ব-স্তরেপ সায় এই জ্তরেও ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ মাত্রার পর্ব ছন্দের 
উপাদান প্রথম স্তরে ৬ মাত্রার পর্ব অধিক পাওয়া যায় না। কিন্তু 
ঘ্িতীয় স্তরে ৬মাশ্রার পর্বই সর্বাধিক প্রচলিত। আধুনিক শুদ্ধ- 
প্রাকৃত ছন্দের শতকরা ৭৫-টিই বোধ হয় ৬ মাত্রার পর্বে রচিত। 
দ্বিতীয় স্তরের শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে চরণ-গঠনে ও স্তবক-বিহ্তাসে অনেক 
নৃতনত্ব দেখা যাঁয়। চরণের পর্ব-সংখ্যা সব সময় সমান থাকে না) 
অনেক সময় অসম-পধিক চরণও পাওয়া যায়; এবং চরণ-বন্ধে 
ও স্তবকে নানা বৈচিত্র্য স্ষ্টি করা হইয়া থাকে । পর্বের গঠন 
অন্গসারে কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান আধুনিক শুদ্ধ-প্রাকত ছন্দের 
উদাহরণ £ 
পাচ মাত্রার পৰ-_ 
(১) ভদ্র মোরা | শান্ত বড়! পোধ-মানা এ | গাণ 

বোতাম-আ টা | জামার নীচে | শাগ্ডিতে শয়ান 

দেখা হ'লেই | নি জটি | মুখের ভাব | শিষ্ট কআতি 

অলস দেবে | ক্রিষ্ট গতি | গৃহে প্রতি | টান 

(রবীন্দ্রনাথ ) 
[ পব-সমাবেশ--হ7++67+২7 ৫+৫+৫4-২7 ৫+৫+৫4৫) 
৫-+৫7৫-7২ ] 
(২) মকর-চুড় | মুকুট খানি | কবরী তব! ঘিরে 
পরায়ে দিচু | শিরে। 
জ্বালায়ে বাতি | মাতিল সথী | দল 
তোমার দেহে | রতন সাঞ্স | করিল ঝল | যল। 
(ববীন্ত্রনাথ ) 


[৫1৫7৫4২767২ $ ৫421২ ১৫1+৫7৫+২] 


দ্বিতীয় স্তরের শুদ্ধব-প্রাকৃত ছন্দ গ৩ 


(৩) নন্দপুর | “চন্দ্র বিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার 

বহে ন! চল | মন্দানিল ] লুটিয়! ফুল | গন্ধ তার 

জলে না গৃহে ] সন্ধা! দীপ | ফুটে নাবনে | বুন্দ নীপ 

ছুটে না কল- ] ক্-সুধা | পাপিয়া পিক | চন্দনার 

( কালিদাস রায়) 
[৫+7+:+67+৫)৫+৫1+৫172 7 ৫146 ৫14৫ 3৫14+117৫1+৫€1] 

(৪) ক্লান্ত দেহে | ফিরিনু আমি | দীঘ পথ | ধর, 

শান্ত মনে | বসিন্ু এসে ! ঘরের বাতায়নে, 


ঘুমায়ে পড়ি | -লাম। 
( সঙনীকাণ্ত দাস) 


| ৫+৫+৫+২ 3 ৫+৫7+৫4+ৎ 7 ৫+১] 


ছয় মাত্রার পর্ব__ 
(১) বসন্ত নাহি | এ ধরায় আর | আগের মতে! 


জ্যোৎস্ব। যামিনী | যৌবন হার: | ভবন হত। 
| ৬+৬+4+৬] 
(২) তোমাতে হেব | আমার দেবত! | হেরিব আমার | হরি 
তোমার আলোকে | জাগি রহিব | শনস্ত বিভ1 | -বরী। 
| ৬+৬+৬+২। 
(৩) পথ বেঁধে দিলে | বন্ধন হীন | গ্রন্থি 


আমর! দুজন | চলতি হাওয়ার | পন্থী । 
( রবীন্মন'থ) 


[ ৬+৬+৩ ] 
(8) নম নম হিমা | -লয় 
গিরিরাজ তুমি | মানচিত্রের | মশীর চিন্ক | নয়! 
বর্ষ মেঘের | মত গস্তীর 
দিগ্‌ বারণের | বিপুল শরীর 
অবাধ বাতাস | বাধ্য তোমার | তোমারে সে করে | ভয়। 
[৬শ২; ৬শ৬+৬+২; ৬71৬)৬+৬) ৬+৬+৬+২] 


৭৪8 বাংল ছন্দ 


(৫) (আহা) ঠুকরিয়ে মধু | ঝুলকুলি 
পালিয়ে গিয়েছে | বুলবুলি 
টুলটুলে তাঙ্গা | ফলের নিটোলে 
টাটক| ফুটিয়ে | ঘুলৃঘূলি ! 
( সত্যেজ্রনাপ ) 


[ ৬৪; ৬+৪ 7) ৬+৬) ৬+৪] 
(৬) যেদিন হুনীল | জলধি হইতে | উঠিল জননী | ভারহবর্ধ 


উঠিল বিশ্বে | সেকি কলরবে | সেকি ম1ভক্তি | সেকি মাহ 
( ছিজেন্দ্রলাল ) 


| ৬+৬+৬+৬] 
(৭) বল বল বল! সবে 
শত বীণ! বেগু | রবে 
ভারত আবার | জগৎ সভায় | শ্রেষ্ঠ আসন | লবে 
( অতুলপ্রসাদ সেন ) 


[ ৬+২/) ৬+২; ৬+৬+৬+২ ] 
(৮) তৃপ্ত তোমার | আত্মার তৃষা | অসৃত শান্তি | শীরে 
[বরাম অভি | লোকান্তরের | অলকানন্দ। | তীরে। 
( করুণানণান বন্দোপাধ্যায়, আশুতোষ ) 


[৬+৬+৬+২]) 
(৯) স্ষ্টির সুখে | মহাথুনি যারা | ভার! নর নহে | জড় 
যারা চিরদিন | কেদে কাটাইল | তারাই শ্রেষ্ঠ | -তর 
মিথ্যা! প্রকৃতি | মিছে আনন ! মিথা! রঙিল | সখ 
সত সতা | সহ ও৭| সত্য জীবের | ঢুখ। 
( যতীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত, দুঃখবাদী ) 


| ৬+৬+৬+২ ] 


দ্বিতীয় সুরের শুদ্ধ-প্রারুত ছন্দ ৭৫ 


(১০) আমার নয়ন | -পুতলিতে হের | তোমার রূপের | ছাঁয়া 
দর্পণ ফেলে | দাও ! 
থির কটাক্ষে | আখি মেলি সথি | চাও । 
(মোহিতলাল, কূপদর্পণ ) 
[ ৬+১+৬+২;৬+২; ৬+৬+২] 
(১১) শ্যামলী বরষ! | সাঝের আঙিন। | পরে 
এলায়ে দিয়েছে | শ্রান্ত শিথিল | কাযা; 
ছাড়া পেয়ে আজ | লুকোচুরি খেল! | করে 
গগনে গগনে | পলাতক আলে | -ছায়। 
( হধীন্দ্ানাণ দর্ত, শাশ্বতী) 
[৬+৬1২] 
(১২) আমি কবিযত | কামারের আর | কাসা'রর আর | 
ছুতোরের মুটে | মজুরের ] 
আমি কবি যত | ইশুরের [ 
আমি কবি ভাই | কমের আর | ঘমের 
ধিলাস বিবশ | মমে'র যত | ম্বপ্রের তরে | ভাই ] 
সময় যে তায় | নাই 
( প্রেমেন্ত্র মির, আমি কবি ) 
[ ৬+৬+৬+৬+4+৪7 ৬৮+৪)৬+৬+-)৬+৬+৬+২) ৬+২ ] 
(১৩) সবি বুঝনুম | ইচ্ছে হ'লে যে | বাংলাও পারে | বলতে 
তাও বুঝলুম | মহৎ যত্বে | একসেন্ট গুলে। ! সাানে!, 
বার্প কি হবে | তাই ব'লে, বলো ! 
নিখুত বাংল। | ফোটে ফিরল | -রঙগে 
ইংরিজি স্বরে | তির্যক গতি | -ভঙ্গে 
(বুদ্ধদেব বনু, ম্যাল্-এ ) 


[৬+৬+৬+৩) ৬+৬+৬৩+৩)৬+১)৬+১+৩১৬+৬+৩] 


৭ বাংলা ছন্দ 


(১৪) হৃদয় আমার | খেয়ার যাত্রী | বৈতরণীর | পার 
কাগ্ডারী হীন | বালুক! বেলায় | দৃষ্টি ঘুরিছে | দূরে 
হদয় আমার | ছাপিয়ে উঠেছে | বাতাসের হাহা | -কারে। 
( বিষ দে, ক্রেসিডা ) 


[ ৬+৬+৬+২) ৬+৬+৬+২) ৬+৬+৬+২] 
(১৫) অন্ত্র মেলেনি | এতদিন তা | ভেঙেছি তান 
অভ্যাস ছিল | তীর ধণ্টকের | ছেলেবেলায় 
( হুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রস্তাব ) 


[৬+4৬+৫ ] 
সাত মাত্রার পর্ব 
এই ছন্দ গোবিন্দদাসের বিশেষ প্রির ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দে 
বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন। 
(১) ঈদয় আজি মোর | কেমনে গেল খুলি । 
জগ আনি সেথা | বরিগ্কে কোলাকুলি । 


ধায় আছে যত | মানুষ শত শত 
আসিছে প্রাণে মম | হাসিছে গলাগলি। 


[ ৭-৭] 


(২) খাঁচার পাখী ছিল ! সোনার খাঁচাটিতে 
বনের পাথী ছিল | বনে 
একদা কি করিয়া | মিলন হ'ল দৌহে | 
কি ছিল বিধাতার | যনে 
( রবীক্নাথ ) 


[ *+৭7৭-+২] 


ছিতীয় স্তরের শুন্ব-প্রাকৃত ছন্দ ক 


(৩) একদ! হ'ল ছুটি | বোনে 
পুতুল নিয়ে কি ক- | রূপে 
ঝগড়া কাড়াকাড়ি, 
তখন দিয়ে আড়ি, 
হায় কাদো কাদে! 
হয়ে সে আধো আধ! 
কহিল “ভিডি টুমি | টুই"। 
(,ত্যেন্্নাথ, প্রথম গালি) 
97২) 47২) ৭) ৭) ৭7৭) পর্শ২] 
(৪) শ্রান্ত অবিরত | যামিনী জাগরণে ; 
অবশ কুণ তনু | মলিন অনশন; 
আত্মহারা, সদ1 | বিমুখী নিজ দুখে, 
তপ্ত তম্গ মম | করুণা ভব1 বুক্ষে 
টানিয়! লয় তুলি | যাতনা তাপ ভুলি 
বদন পানে চেয়ে | খাকি রে। 
€ রজনীকান্ত সেন, মাতৃবন্গন! ) 
| ৭7৭) 4৭9) এশ৭ 2৭1৭3 ৭৭3 ৭৭৩] 
চার ও আট মাত্রার পর্ব- চার মাত্রার পর্ব সম্বন্ধে আমরা পূর্বে 
আলোচনা করিয়াছি । এই ছন্দে সহিত চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দের 
সাদৃশ্তট আছে। এই ছন্দের একটি প্রধান অসুবিধ। হইল, ঘন ঘন 
শ্বাসাঘাতের মাহাষ্যে ইহ! আবৃত্তি করিতে হয়। যেমন, 


ডি | রি [ তা ণ রা রা 
এই ভাবে প্রতি শবে শ্বাসাঘাত ফেলিয়া! আবৃত্তি করিতে হইলে 
শ্বাসযন্ত্রের উপর ঘন ঘন আঘাত পড়ে। বাংলা উচ্চারণ এতখানি 
অত্যাচার সহ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বাংলা স্বাভাবিক 
উচ্চারণ কিরূপ, সেকথ। পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচন! করা হইবে। 


পচ ংল। ছনা 


এখানে এইটুকু বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে, ইংরেজীর মত ঘন ঘন 
শ্বাসাঘাতের দ্বারা কর্ম-খ্যস্ত দ্রুত পদক্ষেপে বাংলা উচ্চারণ চলিতে 
পারে না। এক একটি স্বরাঘাতের সাহায্যে ছুই তিনটি শব্ধকে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধীর পদক্ষেপে চলাই তাহার ম্বভাব। সেজন্ত চৌমাত্রিক 
ছন্দের দ্রুত কদম বাংলা উচ্চারণের পক্ষে একটু বেণী অস্বাভাবিক । 
এবং এই কারণেই “আগাড়ুম বাগাড়ুম' ছন্দ বাংলায় চলে নাই। 
অথচ চৌমাত্রিক দুইটি পব যুক্ত করিয়া আবৃত্তি করিলে তাহা বাংলায় 
বেশ স্বাভাবিক শুনায়। যেমন, 
ঠিক দুকুর বেল! ] ঘুরঘুটি ! 
থই থই ঝালো মেঘ | কুরকুটি ! 
ইন্দ্রের কোচম্যান্‌ | গল। হাকরায় ! 
এরাবতের পিঠে | বেত হাকড়ায় ! ( সত্যেন্দ্রনাথ ) 
বাংল! সাহিতে; চৌমাত্রিক ছন্দ এখনও পরীক্ষাধীন রহিয়াছে । ইহা 
ভাঁব-গাম্তীধের গুরু-ভার সহিতে পারিবে কি না বুঝা! যাইতেছে না। 
সেক্তন্ঠ অপেক্ষারুত হাল্কা রচন।তেই ইহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । 
কিন্ত অষ্টমাত্রিক দীর্ঘ ছন্দেব (পৃ্চিষ্ঠা ও প্রসার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন 
কারণ নাই। বিগ্াপতির কবিতায় ও ব্রজবুলি সাহিত্যে দীর্ঘ ছন্দের 
বিশেষ প্রচলন ছিল। আধুনক বাংলা সাহিতে;ও এই ছন্দে বছু 
সুন্দর সুন্দর কবিতা রচিত হইয়াছে । যেমন রবীন্দ্রনাথের, 
দিন শেষ হ'য়ে এল | আ[ধাজিল ধরণী | 
আর বেয়ে কাজ নাই |] তরণী, 
ই গো এ বাঁধের দেশে | বিদেশী শামিম এসে | 
তাহারে শুধনু হেসে | যেমনি, 
অমনি কথা না লি | ভরা ঘট ছলছলি | 
নতমুখে গেল চলি | তঞ্ী। 
এ ঘাটে বাধিয মোর | তরণী॥ 


ছন্াানল্দ শট 


অথব! সত্যেন্জ্রনাথের 
কোপা রে চাদের রাধা | কোখা সেই অনুরাধা! 
শ্রবণ অবণ-মন | -হরণী ? 
কোথ! অতীতের সাথী | মুত্ত-হাসিনী স্বাতী, 
স্বপন গাঙে কি বায় | তরণী ? 

প্রাচীন সাহিত্যেও এই ছন্দের প্রচলন ছিল। ১৯শ শতকের ছান্দসিকগণ 
এই ছন্দের নাম দিয়াছিশেন “ললিত ত্রিপদী” 1 

ছন্দ।নন্দ__ শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দের প্রধান প্রধান পর-গঠনগুপি দেখ!ন 
হইল । এই সকল পর্বের সংখ্যা কমাইয়া, বাড়াইয়া! এবং শেষ পর্বট 
খণ্ডিত বা বধিত করিয়া কত গ্রকার চরণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি কর! হইয়াছে, 
উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে তাহ! বুঝা যাইবে । ছন্দের উদ্গেম্ত আনন্দ দান 
করা। এই আনন্দ ধসের উল্লাস' নহে। ইহা এক প্রকার বিশেষ 
ধরণের আনন্দ, ইহা “ছন্দানন্দ'। শর্ষের গতি-তরঙ্গে ইহার উৎপত্তি এবং 
মনের এক প্রকার পরম সন্তোষে ইহার পরিণতি । এই গত্তি-তরগ্গ 
সুস্্ম ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার একটির সহিত অন্তটির ভেদ বুঝিতে 
পারিলে পুর্ণ সন্তোষ লাভ করা যায়। অদীক্ষিতের পক্ষে এইরূপ বিশ্লেষণ 
সহজ নহে । সেইজন্যই ছন্দের গঠন ও প্রকৃতি শিক্ষা করা আবশ্তক 
হয়। কিন্তু ছন্দ-তথের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পাঠ করিয়াই ছন্দানন্দ উপলব্ধি 
করা যায় না। ইহার জন্ত বিশেষ এক প্রকার মানসিক প্রস্ততি থাকা 
আবশ্তক ৷ বূপকার-রচিত সুন্দর সুন্দর ছন্দাদশ বারম্বার অনুরাগের 
সহিত পাঠ করিলে, তবেই ছন্দ-উপভোগের শক্তি উৎপন্ন হয়। 
শিক্ষার্থীকে এই সুযোগ দিবার জন্ত আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর ছন্দের 
অনেকগুলি দৃষ্টান্ত কতকট! এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
উদ্ধত করিয়াছি । এবং পাঠকগণ যাহাতে সহজেই মনে রাখিতে পারেন 
সেজন্ত বিভিন্ন কবির যেসকল রচন! 'অধিক প্রচলিত, সেইগুইলি আমর! 


৮ বাংল! ছন্দ 


সংগ্রহ করিবার চেষ্ট! করিয়াছি । উদ্াহরণগুলির নীচে পর্ব-সমাবেশের' 
ইঙ্গিত দেওয়া অছে। উহার সহিত মিলাইয়া মনোযোগের সহিত 
উদ্দাহরণগুপি পাঠ করা এবং একটির সহিত অন্থটির ভেদ বা! সাদৃশ্য 
কোথায় তাহা উপলব্ধি কর! প্রয়োজন। এই ভাবে অভ্যাস করিলে 
ছন্দের সহিত প্রকৃত পরিচয় হইবে, এবং পাঠক এই শ্রেণীর ছন্দের 
আরুতি ও প্রকৃতির কতকগুলি বৈঁশষ্ট্য নিলেরাই উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । 

শুদ্ব-প্রারুত ছন্দের বৈশিষ্ট্যের কথ! আমবা পূর্বেই কিছু কিছু 
আলোচনা করিয়াছি । এখন তাঠ1 সংক্ষেপে বিবৃত করা হইতেছে। 

শদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে বৈশিষ্টা-(১) এই ছন্দের পর্ব-বিভাগ 
দেশজ ছন্দের স্তায় অতটা স্পষ্ট না হইলেও, বেশ ম্পষ্ট। পর্বে ঝৌক বঝ! 
“সম কোথাক্ম পড়িতেছে সহজেই বুঝা যাঁয়। পর্বের শ্বাসাঘাতটিও 
গ্রুৰল থাকে । 

(২) এই ছন্দে সাধারণতঃ ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরের 
সম্প্রসারণ ব! তৎসম উচ্চারণ কর! হয়, এবং তাহ।র ফলে পংক্তিতে 
বুক্ত বর্ণ থাকিলে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি শ্রত-মধুর ধ্বনি-তরঙ্গ 
উৎপন্ন হয়। আনেক সময় কবিকে এই ধবনি-তরঙ্গের আকর্ষণে অতিরিক্ত 
পরিমাণ যৌগিক ধ্বনি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ইহাতে ছন্দের 
ঝঙ্কার এতটা প্রীধান্ত লাভ করে যে কবিতার ভাব আচ্ছাদিত হইয়া 
পড়ে! 

(৩) এই ছন্দে পচ ব৷ সাত মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতে পারে। 

(£) দেশজ ছন্দেরন্যায় এই ছন্দেও যতিকে প্রাধান্ত দেওয়! হয়, 
সেজন্ত ছেদ ষতির সহগামী না হইলে, ছেদকে উপেক্ষা করিয়া যতি 
অন্গসারেই পর্ধ গঠন করিলে ভাল শুনাঁয়। যেমন, 

আত্মহারা, সদ | বিমুখী সি হথে 


শুদ্ধ-প্রাকত ছন্দের বৈশিষ্ট্য ৯৮১ 


ইহাকে 
আক্সহারা | সদ! বিমুখী নিজ সুখে 
--এই ভাবে ছেদ-্প্ঘিক করিয়া আবৃত্তি করা চলে না। পয়ার-জাতীয় 
ছন্দে কিন্ত ছেদকে এই ভাবে বাল দিবার প্রয়োজন হয় না। যেমন, 
ভান যেথ। মুক্ত, | যেথা গৃহের প্রাচীর 
না পড়িয়া পয়ারের ৮+৬-এর ছন্দোবন্ধ বজায় রাখার জন্ত 
ভান যেথ! মুক্ত, যেখ! | গৃহের প্রাচীর 
--এই ভাবে পংক্তিটি পার প্রয়োজন হয় না । 

অবশ্ত সমসাময়িক কবিতায় শুদ্ব-প্রারৃত ছন্দোবন্ধকেও ছেদ-নিষ্ঠ 
করা যা কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে । একটি দৃষ্টা্ত £ 

গুরু ) রবি ঠাকুরের দিবব, আমিও কাবা গাই 
ছন্দ-শিখীরে ন্বরে নাচ!ই। 
( অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, পৃবওঙ্গ ) 

(৫) ষতি-প্রাধান্তের জন্ত এই ছন্দে 'গঠন কঠকট। অনমনীম্ব। 
ইহ? সহ্স। কোন অনিয়ম স্বীকার করিয়। লইতে চাহে না। ছেদকে 
উপেক্ষা করিতেও যেমন ইহার আপত্তি নাঈ, সেইরূপ শ্গকে দ্বিখস্ডিত 
করিয়া ৰতি স্থাপন করিতে ও ছ্িধা নাই । যেমন, 

পুতুল নিয়ে কি কা- | রণে 
অথবা নজরুল ইসলামের 
সপ্ত আকাশ | সপ্ন্বর] | হানে ঘন কর | তালি, 
কাদিছে ধরায় | তাহার প্রতি (দ্‌) | -বিনি খালি সব | খালি 
(উন্বপশুন ) 
দেশজ ছন্দে যতি দ্বারা শব্ব-খণ্ডুন আরও অধিক স্থুলভ। কিন্। আধুনিক 
উৎকৃষ্ট পয়ার-জাতীয় ছনে' শন্দ-খগুন সুলন্ভ নহে! 
তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে, পছ্ঘে যেসকল অস্বাভাবিকতা ছন্দের 


প্রয়োঙ্জনে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, দেশজ ও শ্ুদ্ধ-প্রাকত ছন্দেই 
১... 


৮২ বাংল। ছণ 


তাহাদের অধিক পর্রমাণে পাওয়া যায়। যেমন, কোন কোন 
স্বরধবনির দীর্ঘ উচ্চারণ । অবশ্য শুদ্ধ-প্রারুত ছন্দে মাত্রা-সম্প্রসারণ নিয়ম 
মানিয়! চলে; কিন্তু দেশজ ছন্দে সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচনের কোন নিয্ষ 
নাই । দেশজঞছন্দ একান্তই ছন্দ-প্রধ।ন, সেখানে শব্দের কোন স্বাতন্্য 
নাই। ইহা ছাড়া, আরও ছুইটি বিষয়ে দেশজ ও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ 
অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেন। একটি হইল, ছেদকে অমান্ত করা ও 
অপরটি হইল শব্দ-খণ্ডন | 
(৬) গাঠনিক অনমনীয়তার জন্ত প্রবহমাণ ভঙ্গীতে বা অসম-পর্বিক 
; ভঙ্গীতে শুদ্ধ-প্রাককৃত ছন্দ রচনা করা কঠিন। কিন্তু কঠিন হইলেও, ইহ! 
অসম্ভব নহে । অসম পরব ব্যবহার করিয়া এই শ্রেণীর ছন্দ ব্রচনান্প 
রবীন্ত্রণাথ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যেমন, 
গাহছে কাশীনাথ | নবীন ধুব! | ধ্বনিতে সভাগৃহ | ঢ1কি 
কে থেলিতেছে | সাতটি হর | সাতটি যেন পোষা | পাখা 
[ 478€747২ ] 
অথব। 
ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন | প্রবাণী 
[ ++8+৩ ] 
দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুরের ্বপ্ন প্রয়াণ-কাব্যেও কয়েকটি অসম-পথিক শুন্ব- 
প্রারুত ছনা পাওয়। যায়। যেমন, 
হেতায় | ঝরঝর | ঝরঝর | ঝাদণ। ঝরে, 
পাদপ | মরুষর | মরমর | শা করে; 
কি জানি | কোথ। হ'তে | বাহুপথে | আসিছে গীত ; 
বাঁগার | বঙ্কার | হয় আর | আচশ্বিত। 
অবস্ত কবিতাটি অন্য ভাবেও পড়া চলে £ 
হেতায়) ঝরঝর | ঝরধর | বরণ ঝরে, 
পাপ) মরমর | মরমর | শঙ্খ করে? 


৬গ- প্রাকৃত ছন্দ ৮৩ 


_-এই ভাবে পংক্কির প্রথম তিন মাত্রা অনাঘাতের সাহায্যে হর্বল কারয়া 
আরত্তি করিলে ইহাতে পর্ব-বৈষমা থাকে না। 


ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ 

ইহ। অক্ষর-ছন্দ জথব৷ মাক্র।-ছন্দ্র?__পু:ব ছান্দসিকগণ ইহাকে 
অন্ষরছন্দ বপিতেন। এই ছন্দকে এখন আর অক্ষরছন্দ কেন বলা যায় 
পা, সেকথা আমরা পুবে কিছুটা 'সালোচনা করিদাছি। কিন্তু ইহার 
'অক্ষর-নিভর তা সম্পূর্ণ অস্থীকার করিবার পুর্বে তলাইয়া দেখা দরকার, 
কেন ইহাকে পূর্বে অক্ষরছন্দ বল! হইত । তাহা! হইলে আমরা এই 
ছন্দের প্রকৃতি ভাল ভাবে বুঝিতে পারিব। 

ভল- প্রকৃত ছন্দের আর্দিকথা--প্রাকত নুগে মাত্রাছন্দের প্রথম 
প্রচলন হয়। কিন্তু সে সময় সংস্কৃত ছন্দ (বৃন্দ) ছিল দেশবাসার আদর্শ । 
সেজন্ত প্রাকত যুগের ছন্দে পুব বেশ সংস্কত প্রভাব দেখিতে পাওয়। 
যায় । প্রথমতঃ, 'প্রাকত মাহিত্যে বুণ্ডছন্দেরই প্রাধান্ত । দ্বিতীয় 5১, আর্ধা, 
বৈতালীয় প্রভৃতি প্রাকৃত ছন্দ ব; ভাঁতিছন্দগুলি কিয়ৎ পরিমাণে বন্ধাক্ষর 
করিয়া অনেক নৃতন নূতন ছন্দোবন্ধ প্রাক 5 যুগে স্যহি করা হইয়াঙ্লি। 
পরে অপত্রংশ বুগে অবশ্য জাতি ছন্দের প্রচলন নুদ্ধি পা, কিন্তু সে বুগেও 
মাত্রাছন্দ অভিজ্জাত বৃত্তছন্দের প্রভাব হুইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাত করে নাই। 
প্রাকত পৈলে বহু পুরাতন ও নৃতন প্যাটার্ণের অক্ষরছন্দ পাওয়া যায়। 
শবধু তাহাই নহে, কয়েকটি মাত্রাছন্দেও গুরু ও লঘু 'অক্ষরের সংখ্যা 
নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া হইমুছিল। যেমন রোল! ছন্দে ২৪ মাত্র! থাকার 
কথা। ইহাদের মধ্যে ১:টি গুরু ও ২টি লঘু অক্ষর দিয়! এই চতুবিংণতি 
মাত্রিক চরণ গঠিত হইলে উহার নাম হইবে 'কুন্দ', ১০টি গুরু +৬টি লঘু 
হইলে 'করতল, 2টি গুরু +-অট লঘু হইলে “মেঘ” । এই দ্ডাবে লঘু-গুরু 
অক্ষরের সংখ্যা অনুযারী ১২ প্রকার রোপা ছন্দের কথা বল! হৃইযাছে | 


৮৪ বাংল। ছন্দ 


রোল! ছন্দ মাত্রাছন্দ হইলেও অক্ষরের সংখ্যা অনুসারেও ইহার গঠন 
নিণয় কর। যাইতে পারে, যেমন 'কুন্ন--১৩ অক্ষর, “করতল'-৮১৪ 
অক্ষর, “সেঘ -১৫ অক্ষর | সুতরাং ইহাকে এক গ্রকার নৃতন অক্ষর- 
ছন্দও বল! যায়। বৃন্তছন্দের ন্ঠায় ইহ] বদ্ধাক্ষর নহে, অর্থাৎ পংক্তির কোন্‌ 
অঙ্গর গুরু, এবং কোন্টি লঘু হইবে, তাহা নিদিষ্ট করা নাই । কিন্ত 
পংক্তিতে ব্যবহৃত অক্ষরের মোট সংখ্যা নির্দিষ্ট রহিয়াছে । সুতরাং 
ইহ।কে অক্ষর নির্ভব ছন্দও বলা চলে। প্রাকৃত যুগেই এই প্রকার 
অবদ্ধাক্ষর অক্ষণছন্দের সুত্রপাত হইয়াছিল । 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বৈদিক ছন্দ ও বুস্তছনা, ভারতের এই 
হুইটি অভিগাঙ ছন্দ ই অঞ্ষএ-নিভর বলিয়া এই ছন্দ-পদ্ধতি পরবর্তী যুগেও 
ছন্দর5নাকে প্রগাবত করিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ অপভ্রংশ যুগে বন্ধাক্ষর 
বৃত্তছন্দেগ প্র তৎন্ছা মুক্তাক্ষর অক্ষরছন্দের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। ইহাতে 
ব্তগন্ৰের মতো লঘুগুরু অক্ষরের স্থান নির্দিষ্ট না করিয়া শুধু লৎু-গুরু 
অক্ষরের সংখা নিদিষ্ট করা থাকিত। 

অপত্রংশ যুগ পযন্ত অন্ষরছন্দের ক্রমবিকাশ দেখান হইল । ৯ম- 
১*ম শতকে অপভ্রংশ ভাষার অন্তভূক্ত আঞ্চলিক উপভাষাগুপি এত 
অধিক স্বাতত্র্য জন করিয়াছিল যে, তখন আর তাহাদের অপতভ্রংশ বল! 
»লিশনা। এই ভাবে বাংলা, মৈথিলী, হিন্দী, গুভৃতি আধুনিক আধ. 
ভাষার স্ষ্টি হয়। সে সময় বাংল। দেশ বো পাল রাজাদের শাসনাধীন 
ছিল। বীদ্ধশণ সংস্কৃত ভাষ। ও ছন্দ অপেক্ষা লৌকিক ভাষা ও 
ছশোর প্রাত অধিক অনুর।গা ছিলেন । পালি সাহিতো গাথ। ছন্দের 
প্রচলণ বেশ ।  বাংল। ভাষার আদি 'যুগে বৌদ্ধ আচার্ষগণ যখন 
বাংলা ভাষায় চধাপদ বচন করেন, সে সময় তাহার।৪ অপত্রংশ 
মাত্রাহন্দ$ অবলম্বন করিয়া/ছলেন, অখরছন্দের কথা তাহারা চিন্তা 
কেন নাই। 


ভঙগ-প্রারৃত ছন্দের আদিকথা ৯৫ 


তারপর, সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাংলায় হিন্দু ধর্মের ও হিচ্দু 
সংস্কৃতির জনপ্রিয়তা বুদ্ধি পায়। এই সময় সংস্কৃত ছন্দের প্রতি বাঙালী 
কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া! খুবই স্বাভাবিক | ক্য়দেবের কাব্যে সন্ধি যুগেরই 
ধার।-সঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কাব) অপত্রংশের গীত-পন্ধতি 
অবলম্বিত হইল, কিন্তু কাব্যের ভাষা হইল সংস্কৃত । তাহ! ছাড়, কাহিনীর 
অংশ-বিশেষ সংস্কত ছন্দে রচিত হইলেও যখনই আবেগের 'আতিশষ্য 
প্রকাশ করা প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই কবি অপত্রত“শ ছন্দে লীত, 
রচনা করিয়াছেন। আধার, এই সকল 'গীত, অপভ্রংশ ছন্দে রচিত 
হইলেও অপন্রংশের শিথিল উচ্চারণ তিনি অনুসরণ করেন নাই | 

অয়দেবের পর ত্রয়োদশ শতকে বাংলা দেশ তৃকী রাষ্ট্রশক্তির 
করারত হইল। এই সময় প্রায় ছুই শত বৎসর বাংল। সাহিত্যের 
ইতিহাস নীরব। খুবসস্তব, সে যুগের বাংল! ভাষ! এতই অপুষ্ট ছিল 
ষে, এ ভাষায় রচিত সাহিত্য কালের পরীক্ষায় জ্নুত্থীর্ণ হইয়া বিলুপ্ত 
হইয়াছে । এই যুগকে গঠন-যুগ ৰলা যাইতে পারে। তখন অলক্ষ্যে 
হিন্দু, বৌদ্ধ, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর দেশবামিগণের সংস্কৃতি মিশ্রিত হইয়! 
মধ্যবুগের ব'ঙালী সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতেছিল । ভুঙ্গ-প্রারুত ছন্দ বা 
পয়ার-জ্গাতীয় ছন্দ এই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ উপহার । 


অয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাঙালী কবি কাব্য-রচনা করিতে বসিয়া 
দেখিলেন, বাংলায় মাত্রাছন্দ আছে, কিস্তু অক্ষরছন্থ নাই! সংস্কৃত 
ছন্দ-শান্ত্রে অক্ষরছন্দই প্রধান । সেই অক্ষরছন্দই বাংলায় নাই! এই 
অভাব পুরণের জন্ তাহারা সচেষ্ট হইবেন, ইহা! খুবই ম্বাভাবিক। 
পূর্বেও অভিজাত সংস্কৃত ছন্দের প্রভাবে মাত্রাছন্দ হইতে নান! প্রকার 
মাত্রাক্ষর মিশ্র-ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, রোলা ছন্দের আলোচনায় তাহা 
দেখান হৃইয়াছে। এই যুগেও বাঙালী কবি মাত্রাছন্দের গঠনের সহিত 
অক্ষর-পদ্ধতির সংমিশ্রণ করিয়া নৃতন ধরণের ছন্দ স্যষ্টি করিলেন । 


৮ বাংল! ছন্দ 


অক্ষর-সাময সত্বেও প্রাকৃত-পৈঙ্গলে রোল! ছন্দকে যেকারণে মাত্রাছন্দ 
বলিয়া গণ্য কর! হইয়াছে, সেই কারণে আমরাও ইহাকে মাত্রাছন্দই 
বলিতে চাহি । প্রারুহজ গোষ্ঠীর ছন্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমরা 
ইচার নাম দিয়াছি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ । 


তঙ্গ-প্রাক়ত ছন্দের উত্পান্তি_ প্রাকৃত পৈঙ্গল হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত 
করিয়া দেখান হইয়াছে, অপত্রংশ ছন্দে আবশ্তাক হইলে দুই তিনটি 
ধ্বনি-খণ্ড ত্বরিত উচ্চারণে এক মাত্রার কারয়া পড়া চলিত। প্রাকৃত 
পৈঙ্গলে যাহাকে 'ত্বরিত উচ্চারণ" বল! হইয়াছে, আমর! তাহাকে বলি 
'মাত্রা-সঙ্কোচন? ( চর্যার ছন্দে এই মাত্রা-সঙ্কোচন খুব সুলভ | যেমন, 


৮ টি: €ট ০৮ 0 শি আন্ত এসপি উট 


(১) নিরত্তর গঅ নভ্ত] তৃষে ঘোলই 
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(২) কমল কুলিশ ঘাণ্ট | করহ বিআলী 


সপ হট হট 65৩৬ 7০৬ গু €.. ০ 


(৫) ঢেণ্ণ পায়ের গীত ! বিরলে বৃঝয়ে 


ঠগুগ ও ৬. ্পটি পক উর | টি আজ শপ 


(৪) ফরই অনুদিনং | তৈলোএ পমা্ঈ 
নিরস্তর, গয়নস্ত, ঘাণ্ট, প্রভৃতি শব্দে যে মাত্র!-সঙ্কোচন পাওয়া 

যাইতেছে, উহা পয়ার-জাতীয় ছন্দের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । রবীন্দ্রনাথ 
ইহার নাম দিয়াছিলেন “পছ়্ারের শোবণ-শক্তি। অন্ত ছন্দে যুক্ত-বর্ণের 
পূর্ববর্তী স্বরধবনি 'অথব। শব্দ-মধ্য এঁ-, ও-যুক্ত যৌগিক ধ্বনি দীর্ঘ । 
পয়ার-জ্গাতীয় ছন্দেই শুধু এই শ্রেণীর বাঞ্জনান্ত ও স্বরাস্ত যৌগিক ধ্বনি 
মর্যাদ! ভুষ্ট। এই শ্টাতীয় ছন্দে ইহাকে এক মারার কাল-পরিমাণে 
সন্কৃচিত করিয়। উচ্চারণ কর! হয়। সেজন্ এই শ্রেণীর ছন্দে এক একটি 
পংক্তিতে অনেকগুলি যুক্ত-বর্ণ ব্যবহার করা ষাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 
ইহার প্রসিদ্ধ দৃষটাস্ত দিয়াছেন ঃ 

ছুদণস্ত পাঙিত্য পূর্ণ | ছুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত 


ভঙ্গ-প্রাকত ছন্দের উৎপত্তি ৮৭ 


বাংঙার পদ্ষার-জাতীয় ছন্দে শবং-মধা যৌগিক অক্ষরের যে-সঙ্গকোচন 
পাওয়] যায়, তাহা বাংলা দেশে একটি আকশ্রিক ঘটনা বলিয়া মনে হয় 
না। নিছক ছন্দের প্রয়োজনেই এরূপ 'ত্বরিত উচ্চারণ, ছন্দ-শাস্ত্ে স্বীকৃত 
হর নাই । শুধু বাংলা দেশেই নহে, আসামে ও উড়িগ্যাতেও পঞ্চদশ 
শতক হইতে পয়ার-ত্রিপদী জাতীয় ছন্দের প্রচলন পাওয়া যায়। এ 
মকল ভলোও শব্দ-মধা যৌগিক অক্ষরের লঘু উচ্চারণ স্বীকুত। হৃতরাং 
এই ব্যাপারের মলে কোন গভীর তব নিহিত থাকাই সম্ভব । লক্ষ্য 
করিবার বিষয়, পালি ও প্রার্কতে যুক্ত বর্ণের পূরবর্তী দীর্ঘ স্বর তত্ব হইত। 
বথা, সংস্কৃত “জীর্ণ, পালি-গ্রারুতে জি, সংস্কত “ত্র, পালি-প্রাকতে 
সুভ | সংস্কৃত, “ওষ্ঠ*, পাপি-প্রারতে হস্ব “9 দ্বারা লিখিত ওটঠ' 
(গাইগার, পৃঃ ৬৩)। সংস্কৃত ')  পালিতে “এ, ৪৮, ই” প্রভৃতিতে 
পরিণত হইয়াছে । পরবর্তীকালে, অর্থাৎ অপত্রংশ যুগে দীর্ঘ মৌলিক 
অক্ষরগুলিও কবিতায় মাঝে মাঝে হ্ম্ববৎ ব্যবহৃত হইতে থাকে । এই 
সকল দেখিয্পা মনে হয়, পালি যুগেই জনসাধারণের উচ্চারণে দীর্ঘ অক্ষর 
দুর্বল হইতে আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ অক্ষরের এই অ-ততৎসম 
উচ্চারণ মাগধী অঞ্চলে বিশেষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । চর্যায় ও গোহাকোষে 
দীর্ঘ অক্ষরের দূর্বল প্রয়োগ 'অত্যন্ত স্থলভ । এই তুর্বপ উচ্চারণের ফলেই 
শব্দের যুক্ত-বাঞ্জনগুলি বাংলায় একক ব্যঞ্জনে পরিণত হইতে থাকে । 
সব ক্ষেত্রেই ০0101961158601 16715056112 হইত, তাহা! নহে। 
যেমন, সম্মুখ" বাংলাম্ব সমুখ'-- পাশুখ' নহে। সেইরূপ. শৃত্র ₹ স্ুত্ব- সুতা, 
সথতে। ) পুত্র _ পুত্ত _ পুতা ; শুন্ত ₹ সু _ শুন ) উচ্চ-- উচ1 ) নিষ্টর নিঠুর ; 
মিথ্যা- মিচ্ছা- মিছা ; বন্ধু-বধু? পুস্তক -পোঁখয পুথি; ইত্যাদি । 

এই ভাবে উচ্চারণে হৃম্ব-প্রবণতা বুদ্ধি পাওয়ায় ত্রয়োদ শ-চতুর্শি 
শতকে আনিয়া! দেখা গেল, মাগধী-অঞ্চলের উচ্চারণে সমস্ত অক্ষরই 
গায় লঘু। এই সময় প্রাদেশিক ভাষায় বাহার! কাব্য-রচন! করিতেন, 


৮৮ বাংলা ছন 


তাহার! ছিলেন নিরক্ষর বা অল্প-শিক্ষিত। ম্বভাব-কবিস্তের প্রেরপা-বলেই 
তাহার! পগ্ভধ রচন! করিতেন । কব্লাপিক ছন্দের নুঙ্ম নিয়মাবলী তাহাদের 
জাঁনিবার কথ! নহে । ছন্দের 'অন্থরোধে কবিতার সর্বত্র কৃত্রিম উচ্চারণ- 
গীতি অন্থুলরণ করিবার মত শব্দ সাধনাও তাহাদের ছিল না। এই 
সকল স্বভাব কবির রচনাতেই শুদ্ধ-পগ্রারুত ছন্দ ভাঙ্গিয়া এক নূতন ছন্দের 
সৃষ্ি হুয়। তাহাই আমাদের পয়ার-জাতীয় ছন্দ। শব্দাস্ত অদৃস্ত 
অ-কারের লোপের ফলে আধুনিক বুগে যে সকল হলস্ত অক্ষর উৎপন্ন 
হয়, এগুলি বাদ দিলে আর সব অক্ষএই প্রায় এই ছন্দে লঘু। লঘু 
অপ্ষরের সংখ)াগিকা চযাণ ছন্দেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। যথা, 


গুড ০0 উট 9০ 6 ০ ও ৮ * 

কমল কুলিশ ঘান্ট | করহ বিআলা 
চি 

জতভত 58৬. ভিডি 285. 


ঢেণ্ণ পায়ের গত | বিরলে বুঝযে 
--এই ছুই পংক্তি ফোড়শ-মাত্রিক, কিন্তু এখানে ১৪টি অক্ষর ব্যবহার কর! 
হইয়াছে । স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, ইহার ৯২টি অক্ষরই লঘু এবং ১টি 
অক্ষর মাত্র গুরু। এই সকল পংন্ডি' সব-শখু রিমা পড়িলে ইহার! 
কংসের কারণে হএ | সষ্টির ষিনাশে 
ঝা 
কাননে কুন্ুম কলি | সকলি ফুঁটিল 
-_-এই শ্রেণীর পয়ার-পংক্তির মহিত হুবহু মিলিয়া যাইবে । চর্যার আর 
একটি পংস্তি : 
55588 8$ 58558 
ভুহ্গক ভণই কট | রাউতু তগই কট | 


বট ১ এসডি ০ 


লঞ্খল1 এহ সহাব।। 


মধ্য যুগে ভঙ্গ প্রাকৃত ছন ৮৯ 


ইহা ২০টি লঘ অক্ষর ওমাত্র ৪টি গুরু অক্ষর দ্বারা গঠিত ২৮ মাত্রার 
পংক্তি । ইহার সহিত বাংল! দার্খ-ব্রিপদী ছন্দের সমৃত্ ক্ষ 
করিবার বিষয় । যথা, 
কাত্রাণে শীতের রাতে নিঠর শিশিরাঘাতে 
পল্মগুলি গিয়াছে মরিয়া 
অ(লোচনা-সংক্ষেপ- উপরের আলোচনায় যে-সকল কথা বুঝাই- 
বার চেষ্টা করিয়াছি, রাহ সংক্ষেপে স্বত্রাকারে এই £ 

(১) পুর্বে বাংলায় অক্ষরছন্দ চিল না; বাংলা কাবা প্রারুত- 
অপন্রংশের মাত্রাছন্দের উত্তরাধিকারী । 

(২) অক্ষরছন্দের অভাব পূরণের ন্ট নুতন ভাবে পরার-ঙ্গাতীয় 
ছল স্যরি করা হইগাছিল। | 

(৩) নব-আধ যুগে উচ্চারণের ত্বস্ব-প্রবণতা বুদ্ধি পায়; দীর্ঘ অক্ষরের 
লঘু উচ্চারণ এবং শব্দ-মধ্য ব্যগ্তন ও যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষরের জুত উচ্চারণ 
কর! হইতে থাকে । 

(৪) ইহার ফলে চর্যার বহু পংক্তিতে দুই একটি দীর্ঘ অক্ষর ব্যতীত 
অবশিষ্ট সমস্ত অক্ষর হন্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়। যায় । 

(”) এইরূপ লঘু-প্রধান পংক্ির আদর্শে ই আদি ধুগের বাঙালী কবি 
সর্ব-লঘু অক্ষর ব্যবহার করিয়! এক প্রকার নূতন অক্ষর-ছন্দ প্রবর্তন 
করেন। ইহাই বাংলার পয়ার-জ্গাতীয় ছন্দ। আমরা ইহার নাম দিরাছি 
ভঙ্গ-প্রাকত ছন্দ । 

ষধ্য যুগের ভল-প্রাকৃত ছল্দ-_মধ্য যুগের কবিগণ এই ভঙ্গ-প্রারুত 
ছনাকে অক্ষরছন্দ বলিয়া মনে করিতেন। সেজন্ত ইহার প্রতি অক্ষর 
এক মাত্রায় উচ্চারণ করিয়া এই ছন্দের অক্ষর-নির্ভরত! রক্ষার জন্ত 
তাহাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই উদ্দেস্টে কখনও তাহাদের সক্কোচন- 


৪৩ বাংলা ছন্দ 


নীতি অবলন্ধন করিতে হইত, কখনও বা তাহারা স্বর-সংঘোজন বা 
স্ববাগমের সাহায্যে অক্ষর ও মাত্রার সংখা বুদ্ধি করিতেন । মধ্য যুগের 
কবিদের র ন' 5ইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে এই কথাটা আরও পরিঙ্কার 


ভাবে বুঝা বাবে £ 

০৮৪৬ ৬৬ ৬৬ 3552 বউ (৪ 

(১) অকারণে আগ রাধা] শিক্দলি (নিন্দইস্‌ ১১ কু কাল(। 
গড ও ও & পপ তীর জি ৫৬ «ও €& 

(২) আোতার ভাদে হবে কংসা |-হুরের বিনাশে । 
25225528588 1278 8৮58 

(৩) ভাইণর বলে ভাইএর ধনে | নাতি ভাই বাট।। 
ডি. 52555 ১৪. 28858 

(8) পির তরে তোমার বাঁপে | করিস ( কউবল)১৯ কন্যাদান। 
চি ০ পপ *পর্তি হি ছি ওত উ ৪৩৬ উজ 

(৭) কৃষ্ের নন্দন বীর রুবিল| যেতেন প্রচণ্ড । 
সি হট উট উি 0 8 পপ ও ও গু গও ও ও 

(৬) ফেহু, সনে পাব হরিব | ছোট নাজ খানি 
তত 5. 35. ১৮5 

(৭) বাঁশীর শবে মোর | আউলা 2০51 গন্ধ & 


ক কী পা ছি 2 সা ্স্প্ি টড ৮ ক 


(৮) গে!সান্ি দো অরি কাঙ্গাঞ্জি | বাট বাহ নাএ 
প্রকত উচ্চারণ অনুষায়ী 'কৃষেনন্দি-ন্বীক্রসিল*-এই ভাবে লিপিবঞ্ 
হলে & অংশে ৮টি মাত্রা, ৮টি অক্ষর ও ৮টি বর্ণ ই পাগুয়া যাইবে । 


আবার পংক্তিতে অক্ষর-সংখ্য! কম পাড়লে তাহারা স্বর-সংযোজন 
(বিপ্রকর্ষ) করিয়া অক্ষরের সংখ্যা পুরণ করিতেন । যেমন, 


৩৩৬৪ ৪ গ্রু 80 €৬৬ 


() "করপু৭ সষ দধি | দুখের পসাব। 


শা পট শি পপ শী পপ ই সপ পপ 


উহনী ভিকৃষার চটে।পাত্ায়, 0. 10. 317 পৃ ২৯৭ 


মধ্য যুগের ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ ৯১ 


8.5 তর, 2৪৬, 25555 
€) গুভোহে। এমুগধী' রাধা | না! চি» আন্গারে। 
ক কট ক ০6 গু ভ গড ৬ 5 ও 
(৩) ভোর পাজ দেখি | রাত! “উতপল' | 
৪ ও ৪৩৪৬ ৪৬ 
লান্জে লুকাইল জলে। 
টু ঞগ গুনছে ৪ ৮ 0৩2 ৩৩ 
(8) 'বেকত' অআমুত তোর | মধুর বচন। 
9 ৬ গঙঙ 86৬৬ ডু ৬5 
(6) হেন শুলী 'ঈষত' কাসিম ততিথশে। 

৪৮ 5৪ ০.০ ৯:৮০৬ 
ছে) উিষত' ভাসির | জর ভিলোলে | 
ওকি ৬ ড় ও 
মদন “যাবা পায়ে। 

ও ভগ হী ডি ড ৩ 5 
(৭ “বত” সময়ে হের | বীমীর “শবদে | 
৪9৩ ০০০ ০ 9০০ ৮ ০ ০ 


(৮) 'ঘাবজ' পকনে ঢে | নাভি বান্ধে পাপী 

মঙ্গলচণ্তীর গানগুশিতে অনেকস্থলে অক্ষর-সংখ্যা বুদ্ধির জন্ত শ্রীমস্ত” স্থলে 
“নী অমন্ত এবং ক্রীপতি" স্থলে 'শ্রীনপতি” পাওয়া যার । হুতরাং দেখা 
যাইতেছে, মধ্যবুগে বাঙালী কবিগণ ছন্দের প্রয়োজনে নৃতন নূতন ভগ্ধ- 
তৎসম শব্দ স্থষ্টি করিতেন । এই সকল বিরুত শবের প্রাচ্য দেখিয়া 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, মধ্যযুগের কবিগণও ছন্দ সঘন্ধে সচেতন 
ছিলেন। তাহাদের ছন্দ-চেতনা সত্বেও ষে তাহাদের কাব্যে এত বেশী 
ছন্দ-শৈধিল্য পাওয়া যার, সেজন্ত সম্ভবতঃ লিপিকরগণই প্রধানতঃ দায়ী । 

আধুনিক তঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ কি অক্ষরছন্্র ?__তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে, আদি যুগে হস্ব ও তৃস্বীরুত অক্ষরের উপাদানে এই নূতন 
অক্ষরছন্দ গঠিত হইয়াছিল । মধ্যবুগের কবিগণ এই ছন্দের আক্ষরিকতা 


২ বাংল! ছন 


রক্ষা করিবার জন কখনও স্বর-সঙ্কৌোচন করিয়া কখনও বা স্বব-সংযোজন 
করিয়া অক্ষরের সংখ্যা সমান রাখিচ্চেন। কিন্তু আধুনিক যুগে বাংলা 
উচ্চারণের যেনপ অবস্থা দীড়াইয়াছে, তাহাতে এই ছন্দকে অর্থাৎ পয়ার- 
জাতীয় ছন্দকে এখন অক্ষরছন্দ বল! যায় কি ন! বিবেচ্য। 

বাঙালী উচ্চারণে আগ্য শ্বাসাঘাত প্রতি! লা কবায় আদি ও মধ্য 
যুগেই শন্দের অক্ষব-সংখ] হ্রাস করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়: কিন্ত প্রাক 
বাংল! যুগের অনাছ খ্ামাঘাত বাঙালীর নিকট তখনও 'মস্বা নাবিক হইয়া 
তঠেনাই। সেজন্ “কাশীরামঅ দাস কহে" বা “পবানে বদিব তোকৃম 
জানায় গোয়াল্‌্ম”, বা কোণ অ স্বখে কংস তোরজ মুখে উঠে হাল্‌অ_- 
এই জাতীয় শব্দান্ত আ-কারের উচ্চারণ তখন বাঙালীর কর্ণ-পীড! 
উৎপাদন করিত না। এমন কি তোর্‌. কোন, এই সকল বাঞ্জনান্ত 
অক্ষরের শেষে স্বর সংযোজন করিয়! বাগুন-খণকে এক মাত্রার পূর্ণ 
অক্ষরে পরিণত করা হইত। প্শরত সময় বেল1”ও তাহাদের নিকট 
অস্বাভাবিক গুনাইভ ন1। 

কিন্ত এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শান্ত ব্যঞরনাশ্রয়ী 'শদৃষ্ঠ “অ+ উচ্চারিত 
হয়না। ফলে শব্দে অক্ষরের সংখ্যা হাল পাইয়াছে। যেমন 'কা-শী- 
রা-ম্অ+- ৪ ক্ক্ষর, কিন্ত “কা-শী-রাম্?-৩ অক্ষর) এই সকল ক্ষেত্রে 
অক্ষরের সংখ্য! হ্রাস পাইলেও যাত্রা-সংখ্যা ঠিকই থাকে, কারণ শব্দান্ত 
“-অ' অনুচ্চারিত হইলেও মুর-সম্প্রসারণ দ্বারা বা একটি স্যতি-স্বর ০৪] 
£11৩ ) আমদানী করিয়। মাত্রা-সংখ্যা ঠিক রাখ! হইতেছে। যথা, 
“কাশরাম্জ দাস কহে। এখানে মাত্রা-সংখ্যা ৮, যদিও 'রাম' 'ও 
দাস এক-এক দ্মক্ষরে পর্যবসিত হওয়ায় এ অংশের অক্ষর-সংখ্যা 
দাড়াইয়াছে ৬। সেজন্ত মধ্যযুগে, ষখন শব্ধান্ত -অ? উচ্চারিত হইত ও 
পয়ার-জাতীযর় ছন-পংক্তিতে অক্ষর- ও মাত্রাসংখায় সমতা! ধাঁকিত, 
সে সময় পয়ার অ' জাতীয় ছন্দকে অক্ষরছন্দ বল! চলিত । কিন্ত এখন 


ভঙ্গ-প্রাকত ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও. 


পর়ার-জাতীয় ছন্দে অক্ষরে ও মাত্রায় সংখা-সমতা রক্ষিত হইতে পারে 
না। গন্য পর়াপ্-জাতীয় ছহন্দকে এখন আর অক্ষরছন্দ বল! চলে না। 
উড়িয়া ভাষায় এখনও শব্দান্ত *আ' উচ্চারিত হয়। সেজন্য উডফ্যান্ 
পয়ার-আজাতীয় ছন্দ এখনও আক্ষরিক ছন্দ। যেমন, নীচের পংক্কি ভুইটি 
১৪টি লঘু অক্ষর দ্বারা গঠিত ১৪ মাত্রার পঞ্জার-জাতীয় ছন্দ £ 
রামায়ণ অ পুণ্যকথা অস্ত সমান্অ। 
ফকির্ম মোহন্ম বে।লে পড়ি হুয়া ধস্ত ॥ 

ফকিরমোহন সেনাপতির উড়িয়া 'রামায়ণ' ১৮৯৫ সালে রচিত ! 

ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের বৈোঁশষ্টা- প্রাকত যুগের মাত্রাছন্দ আদি 
ৰাংল। যুগে আসয়া ছ্িধা-বিভক্ত হয়। ইহার এক ধারা পুরাতন 
মাত্রাছনেন্র আদ্শ অনুসরণ করিতে থাকে । সেজন্য আমরা তাহার 
নাম দিয়াছি শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দ। এই ছন্দে উচ্চারণ অনেকট1 তৎসম- 
ধর্মী। এই যুগে প্রাকৃঠ ছন্দের মুল ধার ইইতে এক নূতন ধার! 
উত্পন্ধ হইয়। ক্রমে ক্রমে মধ্য খাংলার প্রধান ছন্দ-প্রবাহে পারণত হয় । 
ইহাই ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ! এই ছন্দের গতি খুব সহজ ও স্বাভাবিক । 
ইহাকে বাংল!৭ নিজস্ব ছন্দ বণ! বাইতে পারে । কারণ, ইহ! বাঙালীর 
স্বাভাবিক উচ্চারণের উপর প্রাতষ্ঠিত। এবং সেই জগই বাংল! 
উচ্চারণে কোন মৌলিক পরিবর্তন দেখ! দিল তাহা এই ছন্দকেও 
প্রভাবিত করে। বাঙালীর স্বাভাবিক উচ্চারণের সহিত এই ছন্দের 
ঘনিষ্ঠ সম্পকের কথ! আমরা এবার আলোচন। কর্রিব। আলোচনার 
স্থবিধার জন্ত বাংলা উচ্চারণকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাক-- 
(১) শব-গত্ত উচ্চারণ, (২) বাক্য-গত উচ্চারণ । 

আমাদের শব্দ-গত উচ্চারণের গ্রধান বৈশিষ্ট্য হইল আদি শ্বাসাঘাত্ত । 
এই শ্বাসাঘাতের প্রাবল্যে আমরা শব্দ-মধ্য যৌগিক ধ্বনির ( অর্থাৎ 
ব্যঞ্জনাস্ত ও যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষরের ) দ্রুত উচ্চারণ করি। এই মাত্রা" 


৪৯ বাংলা ছন্দ 


সক্কোচন বা দা ধ্বনির ভ্ুত্বী-করণ বাংল। উচ্চারণের একটি বৈশিষই্য। 
ইহাকেই পর়ার-জ। তায় ছন্দের শাষণ-শস্তি” বলা হইয়াছে । যেমন, 
পুণা পাপে হুংখে হুথে | পতনে উত্থানে ॥ 
এই পংক্তিতে পপুণ) শব্দের (ছুঃখে, উথথানে-এই ছুইটি শবেেরও ) 
সঙ্কোচন-মুলক খাটি বাংলা উচ্চারণ করা হইতেছে । সেঞগন্ত ইহা খাটি 
ওঙ-এাকৃত ছন্দের একটি পংক্তি । কিন্তু, 
পুশ্য নগরে রধুনাথ গাও 
বা 
পতির পুণ্যে তীর পুণ) 
-এই ছুই পংক্কিতে 'পুণ)' শব্দের সম্প্রসারিত বা, তৎসম উচ্চারণ 
করা হয়। সুতরাং পংক্তি দুইটি শুদ্ধ-প্রাকত ছনে' রচিত। 
শব-মধ্য যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর সম্বন্ধেও এই একই কথ। £ 
একি “কৌতুক” নিত্য নৃতন 
ওগো 'কৌতু ক'নময়ী 
_-এখানে একীতুকের” কৌ? সম্প্রসারিত) কিন্ত, 
হাসিয়া ভানায়ে দল লীলাচ্ছলে, 
'কৌতুকে ধরণী বেঁধে নিল বুকে, 
এথানে “কৌ” ভ্রুত উচ্চাবিত। 
এই প্রলঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে । ভঙ্গ-প্রারুত ছনেও 
মাঝে মাঝে শব্দ-মধ্য যৌগিক ধ্বনির সম্প্রসারিত প্রয়োগ পাওয়া শায়। 
মধ্য যুগের কাবে ইহ] সুলভ, এবং আধুনিক বাংলা কাব্যে এইরূপ 
প্রয়োগ একেবারেই লাই, একথা বল! চলে না। এই তৎসম-উচ্চারণ 
বাংলা উচ্চারণের পক্ষে স্বাভাবিক ন! হইলেও, বাংলা কবিতায় ইহ! 
স্বাভাবিক, একথা! পূর্বেই বল! হইযাছে। তাই এই সকল স্থবো খাংলা 
উচ্চারণের ব্যতিক্রম হস্থ, এই পর্ধন্ত, কিন্তু ছণ্দ-পতন হয় না। রবীন্ত- 
নাদের 'নির্ঝরের স্বপ্পভঙ্গ' কৃবিতাটিতে যৌগিক ধ্বনির সঙ্কোচন ও 


ভঙ-প্রাকৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য ৯৫ 


ও সম্প্রসারণ, এই উভয় রীতিই পাওয়া যায়। এইরূপ মিশ্র-প্রয়োগ সত্বেও 
কবিতাটি রূপে বসে অনবসন্ভ । আবার শুদ্ব-গ্রাকৃত ছন্দেও যৌগিক 
ধ্বনির মাত্রা-সঙ্কোচন পাওয়া! যায়। পুর্বে মধ্যযুগের সাহত্য হইতে 
যে-সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যেও এইকূপ রীতি-মিশ্রণ 
পাওয়া যাইবে । এইরূপ ীতি-মিশ্রণ সে-যুগের কবিগণ দেোষাবহ 
বপিয়। মনে করিতেন পা। যে-সকল কবিতায় শব্দ-মধা যৌগিক ধ্বনি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইয়াছে, ভাহাদিগকেই আনম্র! শুদ্ধ- 
প্রাককতের শ্রেণী-ছুত্ভ করিয়াছি । আবার, যেখানে শব মধ্য যৌগিক 
ধ্বশির সঙ্কোচনের দিকেই ঝৌোক বেশী, সেই সকল কবিতার ছন্দ ভঙ্গ- 
প্রাকৃত নামে অভিহিত হইয়াছে । অবস্ত আধুনিক |বদগ্ধ সমাজে এই 
রীতি-মিশ্রণ সমর্থন পায় নাই। এবং এইকপ মিশ্র-ছন্দ অপেক্ষা অধিশ্র 
ছন্দই ষে উৎকৃষ্ট ও শ্রুতি-মধুর সে-বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। মধ্য 
যুগের অনেক কবিতায় শব্দ-মধ্য যৌগিক ধ্বনিকে সমান গ্রাধান্ত দিতে 
দেখা ষার। অথবা যৌগিক ধ্বশির সঙ্কোচন-মুলক উচ্চারণ সন্বেও 
ছনো ষতি-প্রাধান্ত পাওয়া! যায় । এ শ্রেণীর ছন্দকে “সিশর-প্রারত ছন্দ" 
বলিতে হইবে। 

বাংল! উচ্চারণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মাত্রা-সঙ্কোচন। ইহ! 
বাংল হুন্দকে কি ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা] আমর! আলোচনা 
কারিলাম। বাংল! চলিত উচ্চারণের আর একটি বৈশিষ্ট্য অঙ্গর-সন্কোচন। 
দই অক্ষরের শব্ধ হইপে এক অক্ষরে এবং শবে হুইয়ের ছধিক অক্ষর 
থাকিলে 'অক্ষর-সংখ্যা হাস করিয়! ক্রমে ছুই অক্ষরে শব্দটি উচ্চারণ 
করার চেষ্টা- ইহা বাংলার শব্দ-গত উচ্চারণের একটি প্রধান কথা। 
ইঙ্থার ফলে অনেক সময় শব্দের শেষ দিক হইতে অক্গরের অআশ্রয়-প্বরটি 
লুগ্ত করিয়া অক্ষর-সংখ্যা কমানে৷ হয়) শব্দান্ত অ-কারের লোপই এখন 
প্রধানতঃ চোখে পড়ে । কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, অন্ত অ-কার লুপ্ত 


৯৩ থাংল। ছন্ব 


হুইম্থা। ষে ব্যঞ্রনান্ত অক্ষর উৎপন্ন হয়, বাংল উচ্চারণে তাহা! দীর্ঘ । 
ধেমন, তল্‌, তাল্‌, তিল, তুণ্‌, তেল্‌, তৈল্‌, তৌল্‌্। ইহাদের সঙ্কোচন- 
মূলক উচ্চারণ বাংলায় অস্বাভাবিক । সেজন্ঠ ভঙ্গ-প্রাকত ছন্দের আর 
একটি বৈশিষ্ট; হইপ, ক্দ-কারের লোপ-জনিত শন্দান্ত €( কোন-কোন 
সময় শব্ব-মধ্য ) ব্যঞ্ণান্ত অক্ষর এই ছন্দে সাধারণতঃ সম্প্রসারিত । 
দৃষ্টান্ত অতি সুলভ । একটি উদাহরণ, 

এখন শীতের দিন শান্ত ন্দীনদ, 


0 স্পর্শ” টি হট গু ০  -০ 


অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ্‌ 
০০ 


(কিছু নাই) 
এই প্রসঙ্গে শব্দান্ত স্বাভাবিক যৌগিক 'অক্ষর সম্বন্ধে আলোচন! করা; 
আবশ্যক ; যেমন মহত, জগৎ, মহান, পাই, নাই, ইত্যাদি । ইহারাঁও 
যাংপা উচ্চারণে ধর্ঘ। সেচন্য আধুনিক ঝাংল। কবিতায় এখং আধুনিক 
ভঙ্গ-প্রাকৃত হুন্দে, এই শ্রেণার অক্ষর সাধারণতঃ সম্প্রসারিত। দষ্টান্ত, 


(১) সে বিচিত্র 'স বুহৎ 
$& € শ্) কট উট সস উকি স্পপর্প (টি ও »৬ 
খেলাঘর হ'তে মি শ্রিত ম মররবৎ 
৬ ডু কট ছু ৫ 


শুনিবারে পাত যেন ; 


হট ০৬ স্পা আপ সস 2 সসপ্পা হি ৩ সস্পর্ণ স্পা উ ৩ 


(২) বগপ বৰ দ্াৎ দীপ্ত ছ শোবাণ বিছা বা লীকিরে 


রি 


এখন বাংলা বাক্য-গত উচ্চারণ কি ভাবে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছ্ন্দকে 
প্রভাবিত কাঁরশছে, তাহা আলোচনা কণা যাক । চলিত বাংলার 
বাক্-গত উচ্চারণে প্রতি শবে শ্বাসাঘাত পড়ে শা। তখন একটি 


ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য ৭ 


বাক্যকে কয়েকটি অর্থবোধক অংশে বিভক্ত করা হয়, এবং এইরূপ 
প্রত্যেক অংশে একটি করিয়া শ্বাসাঘাত ব্যবহার কর! হয়। অবশিষ্ 
শব স্বকীয় শ্বাসাঘাত দ্বারা উচ্চারিত হয়। যেমন, 


চল প 2৪ , পরি পর ০০ 
পব গময় মনে রাখবে, পরের তপকার করা, পরম ধস 


এই রূপ বাক্য-গত উচ্চারণ ভঙ্গ প্রাকত ছন্দেও অনুসরণ করা হয় । 
ইহার ফলে এই ছন্দে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখ! দিয়াছে । প্রথমতঃ, 
ইংরেজী কবিতায় প্রতিটি প্রধান শব্দ শ্বাসাঘাতের সাহাষ্যে উচ্চারণ 
করিতে হয় বলিয়া ইংরেজী ছনোর চরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পনে (০০6) বিভক্ত। 
কিজ্ঞ বাংল) উচ্চারণে একটি প্রধান শ্বাসাঘাত একটি গোটা বাক্যাংশকে 
আয়ন্তে ধাখিতে পারে । সেজন্ত ভঙ্গ-প্রকত ছনোপ পর্ব সাধারণত £ 
দীর্ঘ হয়। আট ও দশ মাত্রার পরই এই ছন্ের পক্ষে উপধুক্ত | 
শূক্তশালী কবিদের যে-সকল রচনায় ভঙ্গ-প্রাকত ছন্দ চূড়ান্ত উৎকর্ষ 
ও রমণীয়তা লাভ করিয়াছে, তাহাদের সবগুলিই প্রায় আট বা দশ 
মাত্রার পর্বে রচিত। বাংল| গগ্ভ বিশ্লেষণ করিলে দেখা য!ইবে 
অধিকাংশ ছেদ-পর্ব ১০ মাত্রায় গঠিত। দ্বিতীয়তঃ, বাঙাঁলার বাক্য-গত 
উচ্চারণের স্টার এই ছন্দও ছেদ-অন্ুসারী । দেশজ ও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দে 
ভেদ ও যতির মধ্যে অস্ামঞ্জস্য দেখা দিলে কবিতার প্যাটার্ণ যতিকেই 
অন্তসরণ করে। কিন্তু এই ছন্দে পংক্তির অর্থ-বিভাগ ও যতি-বিভাগ 
এক হইলেই ভাল শুনায়। ছেদ ও যতিতে বিরোধ উপস্থিত হইলে 
পাঠক যাহাতে ছেদকেই প্রাধান্ত ছয় পর্ব-বিভাগ করিতে পারেন, 
সেদিকে কবির তৃষ্টি রাখা আবশ্তক | ছেদ-অনুসার্ণী বলিয়া ভঙ্গ-প্রারৃত 
ছন্দই যতির বন্ধন অপসারিত করিয়া ত্রমে ক্রমে অমিত্র ছন্দ, গৈরিশ 
ছন্দ ও গগ্য-ছন্দে পরিণত হইয়াছে । 


ণ 


৯৮ বাংল ছন্দ 


বাংল উচ্চারণের দ্বি-মাত্রক প্রয়মের কথ ভাষা-তববিদ্গণ 
বলিয়াছেন। এই [দ্বিমাজ্িকতা হইতে উতপন্ন হইয়াছে বাংল। উচ্চারণের 
দুগ্-মাত্ধিক চলন । লক্ষ্য করিলে দেখা য|ইবে, দুইয়ের অধিক অক্ষর- 
বিশিষ্ট শব্দ গুলিকে আমরা ছুই মাত্রার এক একটি গ্ুচ্ছে বিভক্ত করিয়া 
উচ্চারণ করি । বিষে মাত্রার গুচ্ছ বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের 
পঞ্গে অনুপধুক্ত । সেই জন্ত 'আমরা শিখি “ণ্ব-মাত্রিক তা+, কিন্তু শব্রিংক 
উচ্চাপণ কার “দ্িমা ভ্রিক তা-, | "আমাদেগেএই শবটিকে 'আ মাদেরো?, 
অথব। “আমাদে রো”-এই ভাবে বিষেড গুচ্ছে উচ্চারণ করিলে ভাল 
শুনায় ন|। আমরা বপি 'আমা দেরো”। সেইরূপ “সম ভি ব্যাহা রে 
'গাৎগে। বিন্দে”, গীতঅ গো।বন্‌ দো-, “অন বর ত- একুল!ত একা কী, 
“কাঙা-পী', কাঙাল্‌ পনা”, “বাচাল্‌, "বাচা লগা” ইত্যাদি । ভঙ্গ-প্রারত 
নদ বাংল] উস্টারণের অন্থগামা বাপরা ইহাতে যুগ্মামাহরিক পর্বই 
বাব্ছৃত হয়। বিথেড-ম।ত্রিক পন এই ছন্দে স্বাভ|বক শ্রনায় পা। 
সেচ মধুহদলেস 
বারবাছ | চলি যবে গেল! ঘমপুরে 
অব্লে, | ধহ হে দেব অহহ-ভাঘিশী ] 
--এই পংক্তিতে বিযোড় মাত্রায় যতি-পতুন হওয়ায় “অকালে” যতি-পৃতন 
হইয়াছে, বল! হয়। মধুতদনের 'মেঘদূত" “ধক চতুদশিপদী কবিঠাতে এক 
স্থলে সাত মাত্রায় ছেদ পড়ায় ছন্দের সাবলীলতা নষ্ট হইয়াছে । তুলনীর £ 
তব পদ তলে নে, তা পড়ে কিতে মনে? 
হা!লমেইন খিগ্তাশিধি অক্ষর্ন্দে পঞ্চাক্ষব ও সপ্তাক্ষর পবের 
কথ। ঝাঁলয়াছেন । যেমন, 
প্চাক্ষরা থুভ্তি , নাম 'পংক্তি | চষ্টান্ত £ 
(১) ধর বচন | কর রছন 
(২) যতক্পৌরব | হত গৌরব 


ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ ও সাধুভাষা ৯৯ 
শপ্তাক্ষা বৃত্তি; নাম 'মধুমতা?। দৃষ্টান্ত £ 
তৃত্ীয়ে বাত রবে | তুরীয়ে নাহ হবে । 
সপ্তটি বর্ণ পদে | এ মধুন চী ভানে ॥ 
পয়ারে সঞ্চাঞ্ষর গণের কথাও তিন বালযাহেন। দৃষ্টান্ত £ 
ধানে রাণা মেনক1 | চক্ষুর জলে ভাসে । 
থেন্থ বাজায়ে | নাঃদ মুনি হানে ॥ 
এ-প্রাকৃত হন্দেপ মারা-সঙ্কোচন এই ভষ্টান্তগুপিতে পাওয়া 
বাইতেছে। কিন্ত ঙ্গ-প্রাকতের সহ স্বাঙাবক নুগ্মমাজিক গতি এই 
গকল ছন্দে নাই। পখৃভঞাল যাঁত-প্রধান, সেজন্ত পব-বিভাগ শ্ুম্পষ্ট, 
»|লের সম খুজতে হয না। এই গঠন-কাহিগ্ত বা পগ্য-পপ্ঠ-াব ভঙ্গ- 
প্রাকৃত ছন্দেই সুলভ । স্ুতর।ং উদ্ধত দৃষ্টান্ত গুলিতে শুদ্ধ- ও ভঙগ-প্রাকত 
পদ্ধতির সংমশ্রণ হইয়াছে, বলা চলে । আমাদের মতে শংক্তিগুপি মিশ- 
প্রাকত ছন্দে চিত । শুদ্ধ-প্রাকফতের “ঘতি-প্রাণান্ঠ ও ভগ-প্রাকতের 
'মাত্রা-সঙ্কোচন" মিশাইয়। পংস্তি গুলি রচিত হইয়াছে । 
ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ ও সাধু ভাবা1-ভ্গ-প্রাঞত ছন্দ চপি৩ উচ্চারণ 
অন্থুলরণ করিলে ও ইহাতে ৮লিত ভাঁষার ব্যবহার নাই। দেশজ ও প্টদ্ধ- 
প্রারত ছন্দে চলিত ভাবার প্রয়োগ স্বাওাবিক। সে দিক দিয়া ভঙ্গ- 
প্রাকৃত ছন্দ প্রাট'নতা-গন্ধী। ইহা সাধু ভাষার ছন্দ। কিন্তু এই 
ছন্দের গঠনের সহিত কথ্য াষার কোন বিরোধ আছে বলিয়া মনে হন 
না। দেশজ ছন্দ প্রাচীন বাংলাতে9 কথ্য-ভাধার ছন্দ। এখনও এই 
ছন্দে কথ্য-ভাষার প্রচলন খুব বেনা। পরার-জাতীয় ছন্দ প্রাীন কাল 
হইতেই সাহিত্যের ছন্দ। তাই সাহিত্যের ভাষাই ইহাতে এ পধন্ত 
ব্যবন্থত হইয়া আসিতেছে । এই সেদিন পর্যন্ত 'এক মাত্র সাধু ভাষাই 
সাহিতোর ভাষা বলিয়া! মধাদা পাইত। এই ছন্দেও তাই সাধু ভাষাই 
ব্যবহৃত হইয়। থাকে । কিন্ত ঈশ্বর গুষ্ঠের অনেক কবিতায় এবং 


১৪০৬ বাংলা ছন্দ 


'অমুতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের কবিতায় ও রামনিধি গুণ 
ও অন্তান্ত কবিদের গানে বহু স্থলে পয়ার জাতীয় ছন্দে অল্প-বিস্তর কথ্য 
ভাষার প্রয়োগ পাওয়৷ যায়। আধুনিক ধুগের কাব্যেও এইরূপ দৃষ্টান্ত 
বিরল নহে 1 সুতরাং আগা-গোড়া কথ্য ভাষায় ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ রচিত 
হইলে তাহার উৎকর্ষের হানি হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

ইহাকে কি বর্ণছন্দ বলা চলে ?_-ভঙ্গ-প্রাকুত ছন্দে 'আক্ষর-গত 
সামঞ্জস্ত পাওয়| যায় । তোর্‌, মোব্‌_এই জাতীয় ব্ঞ্জনান্ত শব্দ এক 
অক্ষর, কিন্তু ুই মাত্রা, এবং ইহারা ছুইটি বর্ণে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে 
সেভন্ত এই ছন্দে বর্ণ-সংখ্য। ও মাত্রাসংখ্যায় প্রায় ক্ষেত্রেই সমত 
পাওয়া যাইবে । এই ভন্টই প্রাটাণ কালে হরফ ( সুবর্ণ) গুণিয়া এই 
ছন্দের গঠন নির্ণয় করা হইত। বর্ণ ও অক্ষর সংস্কতে একই অথে 
ব্যবহৃত হয়। পুবে বাংলাঁতেও ইহাদের একার্থক মনে করা হইত, এবং 
এই শ্রেণীর ছন্দ অক্ষর-ছন্দ বা বর্ণ-ছন্দ নামে অভিহিত হইত । প্রাক 
পৈঙ্গলে এবং হিন্দী ছন্দ-শান্ধেও অক্ষব-ছন্দ অর্থে বর্ণ-ছন্দ নামটির প্রচলন 
পাওয়! যায়| কিন্তু আমরা এখন বাংলায় অক্ষর (5511201)15 ) ও বং 
(16106) বিভিন্ন পাঁরি৬াঁবিক অর্ধে ব্যবহীন করিতে চাই । এই সকল 
কথা পুরে আলোচিত হইয়াছে । 

এখন, এই হুন্দে মোটের উপর বর্ণ-সাম্য অর্থাৎ হরফগুলির সংখ্য! 
সমতা থাকে বলিয়া ইহাকে বণ-ছন্দ বলা যায় কিনা, তাহা বিবেচন! কর 
আবশ্যক । বর্ণ ধ্বণির বহিরঙ্গ বূপ। ভাঁষা-ভেদে এবং ক্ুচি-ভেদে 
ইহার পরিবতন হইতে পারে । সেজন্। হরফ গুণিয়া ছন্দের গঠন নির্ণ 
করিতে যাওয়া, আমাদের তে, নিরাপদ নহে। 

আজে! আছে বুল্গ।বন মানবের মনে 


--ইহার প্রথম অংশ “আজও (অর্থাৎ আজও) আছে'-এই ভাবে 


আলোচন। সংক্ষেপ ১৩৯ 


লিখিলে হরফের হিসাবে গরমিল হইয়া বাইবে, কিন্ত ছন্দ-পতন 
হইবে না । সেইরূপ, 


“আমারও, দয় তাই 
সব কিছু ভূলে গিয়ে 
হ'ল আজ হৃনীল উত্লব। 
( প্রেমেন্দ্র মিত্র ) 

হরফ গুণিঝ দেখিলে এই উদাহরণের প্রথম মংশে ৮-এর পরিবর্তে সটি 
হবক পাওয়া যাইবে! “আমারে! লিখিলে অবপ্ত ব্ণ-সংখা। সমান 
াকিত। আরও বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধ করিয়া দেখান যাইতে পরে যে, 
ঠখফ গুণিয়! এই ছন্দের গঠন নির্ণয় করিলে হিসাবে প্রারই গরমিল 
হইবার সম্ভাবনা । তবে মোটের উপর এই ছন্দে বশ-সাম্য পাওয়া যায়, 
একথা সত্য । 

আলোচন।-সংক্ষেপ-ভঙ্গ-প্রারুত ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে-সকল 
+থা আলোচন! কর! হইল, তাহ! সংক্ষেপে এই £ 

(১) এই জন্দ বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুসরণ করে । 

(২) এই জন্দ গগ্ভ-ধর্মী ; সেজন্য পগ্চের অস্বাভাবিকতা ইহাতে যত 
গল্প থাকে, এই ছন্দের উৎকর্ষ ৩৩ বেণী বুদ্ধি পায় । 

(৩) এই ছনে স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত দিয়াই পর্বের ঝৌঁক স্ষ্টি করা 
*ষ। শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দে পর্বের ঝৌক বাংলার স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত 
অপেক্ষা প্রবল; এবং দেশজ ছন্দে এই ঝৌক এত প্রবল যে তাহাকে 
জান শ্বাসাঘাত বল! চলে না। আমর! তাহার নাম দিয়াছি পর্বাঘাত বা 
তাল। এই তিন রীতির ছন্দে ঝৌকের পার্থক্য লক্ষ্য করবার 
বিষয় £ 


১৬২ লা ছশা 


/ 


/ক) তর নান! ভাভি এত্ত নান। ভ! 


সস 


বলে ফুটে বিকশিত । 


/ 
(৭) যত পায় বেত শ]পাষবেজন 
| / 


বু ন! চেঙন মানে 


(গ) রাত পোহালো। ফরসা হোলো 


ফটল কত ম।ল। 


(৪) ই তন পর্ব চেদ-গশান £ লেচন্য 51: পব্হমাণত। সৃষ্টি 


০ 


করা অপেক্ষারুত সহজ | ডেদ-প্রাধানের লহ অসম-পৰ এই ছন্দে খু 
স্বাভাবিক । (দশক ৪ শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের গঠন-কাঠিত্য না থাকা 
এই ছন্দ হইতেই 'অমিত্র ছন্দ, শৈরিশ ছন্দ ও গগ্া-ছন্দ উৎপন্ন 
হইয়াচে 

(৫) এই ছন্দে শব-মধ্য যৌগিক ধ্বনির সক্ষোচন হইতে দেখা যায়। 

(৩) “আ” বা অন্ত ম্ববধবশির লোপ-জনিত শব্ান্ত পা কোন 
সময় শক-মধ্য) বাঞ্জনাস্ত অঙ্গ এই ছন্দ সাধারণতঃ সম্প্রনারিত 

(৭) শন্দান্ত স্বাভাবিক যৌগিক অক্ষরও এই ছন্দে প্রায়শঃ 
সম্প্রসারিত। 

(৮) এই ছন্দের পর্ব সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। ৬,৮ ও ১০ মাত্রার পর্ব 
এই ছন্দের গুধান উপাদান । 

(») বিষোড় মাত্রার পব এই ছন্দের পক্ষে অনুপযুক্ত” 

(১০) ইহাকে সাধু ভাষার ছন্দ বলা হয়, কারণ ইহাতে সাধু ভাষাই 
অধিক বাবহত হইয়! থাকে । 


পহাব্‌ ১০৩ 


(১১) এই ছন্দে মোটের উপর বর্ণ ব! হরফের সংখ্যার সহিত 
মাত্রা-সংখাঁর মিল পাওয়া ষায়। 

(১২) সঙ্গীন্রে পরিভাষায় দেশজ ছন্দ দ্রুত চালের, শুদ্-প্রাকৃত ছন্দ 
মপা চালের এব, ভঙ্গ- প্রারুত ভন্দ টিম! চালের চন | 

ভঙ্গ-প্রাকুভ ছন্দের শগঠন-_শ্ুদ-প্রাকত ভন্দ যততি-প্রপান, সেঙ্ন্য 
বযতি-বিজন্দ পর্নের ভিন্ডিত্েই এ ছন্দেব গসন বিশেষণ করা হইয়াছে । 
ভঙ্গ-প্রারুন ছন্দে পুদ্-প্রংকুততের পর্ব-বৈচিল্া নাই | তাহা ভাড়া, অসম 
পরিকতা এই ছন্দে থেনই সলভ বে পর্বেব দ্চিন্তিত্যে এই ছান্দের গঠন 
বিশ্লেষণ করিয়া কোন লাভ নাই। সেক্গন্ঠ পংক্তির গঠন বিশ্লেষণ করিয়া 
এই ছন্দের গঠন-বৈচিত্রা দেখান হইবে। ভঙ্গ-প্রাককন ছন্দ সাধারণকঃ 
ছ্বি”৮"/ ধা দ্বিপধিক , ত্রিপাদী '9 চৌপদী চরণে রচিত হয়। 

দ্বিপদী ব| ছি-পবিক চবণের বিভিন্ন ছন্দ-_- 

(ক) পরান চন্দ---৮+৬-০১৪ মাত্র! 

পযার বাংল! সাহিহোধ একটি প্রধান ছন্দ। ইহার উৎপন্দির 
কথা আমবা পূর্বে কিড় কিছু আলোচনা করিয়াছি । পাদ/কুলক চন হনে 
পয়ার ('পদাঁকার* ) উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই প্রচলিত মত। পিঙ্গল-ছন্দ-চন্ষে 
এবং প্রারুত পৈক্গলে পাদাঁকুলককে 'অবদ্ধাক্ষর মাত্রাছন্দ বলা হইয়াছে | 
কিন ঠিন্দী কবি ভিখারী দাসের “ছন্দোর্ণব-পিঙগলে" দেখিতে পাই 

একৈ ভূক সোরহ কলনি, পায়কুলক গুরু অস্তু। 

অর্থাৎ, একটি মাত্র মিল ( চরণ-শেষে ), যৌল কলা (মাত্রা), এবং 
অন্তে গুরু অক্ষর-_-ইহাই পাঁদাকুলকের লক্ষণ। তাহা হইলে বুঝা 
যাইতেছে, অপভ্রংশ যুগের এই অবদ্ধাক্ষর ছন্দটি নব-আর্য যুগে অস্ত-গুরু 
ল্ঘ-গ্রধান ছন্দে পরিণত হইয়াছিল। জয়দেবের কাব্যে এই জাতীয় 


ষোড়শ লঘু মাত্রিক পংক্তির বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়। যেমন, 
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে । 


১৪০৪ বাংল! ছন্দ 


ইহার সহিত তুলনীয় হিন্দী পাদাকুলক( বা চৌপাঈ ) 
নৃপহি বচন প্রিয় | নহি প্রিয় প্রাণ । (তুলসীদান ) 
এবং বাংল পয়ার-- 


অন্নপূর্ণা উত্তপ্লিল | গাঙ্গনীর তীরে । 


প্রাকৃত পৈঙ্গলে আরও কয়েক প্রকার ষোডশ-মাত্রিক অপত্রংশ ছন্দ 
পাওয়া যায়। যেমন, পজ্ঝটিক1--ইহ। মধ্য গুক ; অল্লিহ-_ইহা অন্তলঘু। 
সে যাহা হউক, অন্তগ্তরু লঘু-প্রধান পাদাকুলক ছন্দ হইতেই পয়ার 
উৎপন্ন হইগ়াছে বলিয়। মনে হয়। 

পয়ার ছন্দে দৃষ্টান্ত £ 


(১) গোকুল নগর মাঝে | বসো চিরকাল । 
আান্ধ। ভাল করি জানে |! সকল গোয়াল ॥ 
(শ্রীকুঞ্ককীর্তন ) 
(২) রাজ-আভরণ পবে | স্ুগ্রীব সকল। 
রামের ভূষণ ভাটা! | পরণে বাকল 
অপুর” থাটেতে শযা। ! হুগ্রীৰ শয়ন। 
ধলাতে র'মের শধ্যা ! শোকে অচেতন ॥ 
(কৃত্তিবাস) 
(৩) হেথায় সুমের-শৈল | ছাডিয়! বাসব, 
ইন্মুধ অন্ত্রাদিতে | ভয়ে সুসজ্জিত, 
চলিলা কৈলাস ধামে | নিয়তি আদেশে, 
নিত্য বিরান্িত ষেপা | উমা, উমাপতি। 
€ হেমচন্জ ) 
(৪) মরিতে ৮হিনা আমি | হুন্দর ভুবনে, 
মানবের মাঝে আমি | বাচিবারে চাই | 
এই কার্য করে | এই পুম্পিত কাননে 
জীবন্ত হৃদয় মাঝে | যেন স্থান পাই। 


(ববীল্সনাথ) 


পয়ার ১৩৫ 


পয়ারের গঠন অবলঘ্বন করিয়! শুদ্ধ-প্রকৃত ছন্দও রচিত হইতে 
পারে । যেমন, 


নি ছোট নদী | টে বাকে বাকে । ৮২ ৬-১৩ 
বৈশাখ মাসে তার | হাটুজল থাকে | 
পয়ার ছন্দ ছুই পংক্তির যগ্মক ঘ্বারা গঠিত । অনেক সমর পয়ার ছন্দে 
বুগ্পকের বন্ধন থাকে না, এবং ৮+৬-এর যঠি-বিভাগের পর্িবতে ছেদ 
অনুসারে অসম মাত্রিক পর্ব গঠন করা হয়। এই শ্রেণীর ছন্দে এক 
ক্তির শেষ মংশ ও পরবর্তী পংক্কির প্রথম অংশ যুক্ত করিয়া এক 
একটি পর্ব গঠন করিতে দেখা বায় । ইহ প্রবহমাণ পয়াব। এই 
ছন্দ ছুই প্রকার, অমিল প্রবহমাঁণ :ও সমিল প্রবহমাণ। মধুস্থদনই 
প্রথম প্রবহথমাণ পয়ার বচনা করেন। ঠাহ।র অমিত্র বা অমিত্রাঙ্ষর 
ছন্দ প্ররূত পক্ষে অমিল প্রবহমাণ পঞ্জার । বনীন্দ্রাথ এই 'প্রবহমাণ 
পয়ারকে মিলের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সমিল প্রবছমাণ পয়ার স্থষ্টি করেন। 
'শমিল প্রবহমাণ পয়ার £ 
বিশ্ময় মানিয়া হশ্ত | হাব মনমনে | 
“আলঙবা সাগর লঙ্বি | উত্তরিনু ববে 
লঙ্কাপুরে | ভয়ঙ্করী হেরিন্ু ভীমারে!, 
প্রচণ্ড | খর্পবথ গা | হাতে মুগ্ডমালা” | 
সমিল প্রবহুমাণ পয়ার £ 
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে দংঘাত, | লোভে লোভে 
ঘণ্টছে সংগ্রাম ) | প্রলয়-মন্থল-ক্ষোভে | 
ভদ্রবেশী ববরত। | উঠিয়াছে জাগি | 
পঙ্ক-শষ্যা হ'তে | 
পয়ার পংক্তিতে দুইটি বা তিনটি শব্দান্ত মিল ব্যবহার করিয়া বৈচিত্র্য 
কৃষি কর! হইয়া থাকে । পয়ার চরণে চার, আট ও বার মাত্রার 


১০৩৬ বাংলা হন 

পরনে মিল ব্যবহাত হইলে তাহা হইবে 'মালঝাপ' ছন্দ। এবং শুধু চার' 

3 আট মালায় মিল ব্যবহার ক্গ্িলে তাহাকে বলা হয় তিরল পয়ার | 
দৃষ্টান্ত-_ 


মাঝ |প ডগ? 2 
টুক তান আখিলনান কিক্রাল মতি। 


মহাকায়  ভবিপায় যেন পায় স্কুঠি।। 
ঢলে যায গর তা বহুথা; ক্ন্প 
শর ধা ঠায় ঠাষ মেরেযাফ  »ম্প (রঙ্গলান) 


ম(লঝাপকে পয়ার গোটা ভন বলা ৬ইবে কি নাবিবেচ্য চৌমাত্রিক 
দেশজ উন্দেণ সহিত এই ইনদের সাদুশ্সোর কণ। পরবে স্লোচনা কর। 
হইয়াছে 
ডগুল গষার জন্দ £ 
দেখ ফিতে অনসিজ . জিনিয়া মি । 


শদ্য-প্ নয নে পরশষে শ্তি | 


*ক্ুপম 'কনুচ্শম নীতলোৎপণা আভা । 
এথকাতি বত গুচি করিয়াছে শোভা ॥ 


( %:৩৭।শ ) 
(প) দীর্ঘ পরার--৮ +১০০০ ১৮ মাত 
/১) ধ্বনি খুছে পরতিদবনি | পাণ খত মরে পতি আশ 
ভগৎ আপনা দিয়ে | খলিছে তাহার গুতিদান | 
(রবীজনাথ ) 
) সেই কথা! ভাগে মনে | তবু ভায পারি না ভুলিতে, 
পম সে চপল বটে | এ জীবন আরও যে চপল । 
(মোহিভলাল ) 


লগ সি 
ন্ঃ 


(৩. সে গৌরব পুন্ধার | অস্্রবের অনলে দিয় 


রচিব ভারতবর্ষে | মানবের ন্প্রের অমরা। 
(ভমায়ুন কবীর) 


একাবলী ১০৭ 


দীর্ঘ পয়ার ৮+১০-১৮ মাত্রার চরণে গঠিত ছন্দ। পয়ার পংক্তির 
শেষ পর্বটি গ্রথম পর্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু দীর্ঘ পয়ারের শেষ পবটি 
প্রথম পন অপেক্ষা দীর্ঘ । সেক্গ্ পয়ার 'অপেক্ষা দীর্ঘ পয়ার অধিক 
গুরু-গম্ভীর । এই ছন্দ আবেগ-মলক বর্ণনা ভঙ্গীব পক্ষে বিশেষ উপধৃক্ত । 
প্রবহমাণ দীর্ঘ পয়।র ছন্দও আধুনিক সাহিতে) সুলভ । রবান্ত্রনাণের “এবার 
ফিরাও মোরে*-কবিতাটি প্রবহমান দীর্ঘ পয়ার ছন্দের উংকষ্ট দৃষ্টান্ত । 

(গ) একাবলী 

পরনে একাবলা নামে এক প্রকার *ন্দ বিশেষ প্রচপিত ছিল। 
প্রাসীন ান্দসিকগণের মতে ইহা টিন গ্রকত, ১১১১২ ৩ ১৩ আক্ষতের? | 
কিন্ত এই সকল উন্দে পর্বেব ইউনিট যে আগর নভে, মাতা সেকথ। 
আমবা পূব "আলোচনা করিয়। দেখিয়।ভি | এই তিন শ্রেণার 
ছন্েপ্ন মন্যে ১১ মাত্রার একাবলাই খাটি ৬্গ-গাক্কত ছন্দ বলিয়! গৃহীত 
হইতে পাঁ্ে। 

১১ মাত্রার একাবলা ছন্দ পুরাতন বাংলা সাঠিত্যে বিশেষ জন-প্রিয় 
ভিল। বডু চত্তীদাস হইতে রঙগলাল ' প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত সমস্ত 
কবিই প্রায় এই ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন। 

১১ মাতার “একাবলী” [৮+৫] 

বড়ে'র পিরীতি | বালির বাধ। 
ক্ষণে তাতে দড়ি | ক্ষণেকে চাদ ॥ (ভ্ারততচন্ ) 
প্রমথ চৌধুরী এই পুরাতন একাব্লী ছন্দে বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছেন । 
তুলনীব £ 
ভাল ভোমা বাস | যখন বলি 
তোঁমায় দলি, 
প্রেমের কলি, 


মরমে আমার | সরমে ভয়ে 
ফোটে না রক্ত | কমল হয়ে। 


১০৮ বাংল] ছন্দ 


একাবলী ছন্দের প্রতি পর্বে ষে-বোক পড়িতেছে, তাহ। ভঙ্গ-প্রাকৃতের 
স্বাভাবিক শ্বাসাঘাত 'অপেক্ষা প্রবল, ইহা! লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা 
ছাড়া, ষতি-বিভাগগুলি খুব স্পষ্ট ও চরণে নুত্য ছন্দের আমেজ পাওয়! 
যাইতেছে । সেছন্য ইহাকে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ না বলিয়া শুন্ব-প্রাকৃত অথবা 
মিশ্র-প্রারুৃত ছন্দ বপাই অধিক বুক্কি-বুক্ত বলিয়া মনে হয়। 
১২ মাত্রার 'একাবলী” | ৬+৬] 
(১) দিবানিশি পোড়া | পেটের লাগিয়া 
কিনা করিতেডি | ঘুরিযা পুরিয়া | (লালমোহন 
(২) প্রভু বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি, 
ওগো পরবাসী | কে রয়েছ জাগি । 
অনাথ পিগুদ | কহিল] অন্ুদ নিনাদে (রবীন্দ্রনাথ 
দ্বিতীর দৃষ্টান্তের শেষ পংক্তি ৬+৯- ১৫ মাত্রার “অঠিচরণঃ | 
১৩ মাত্রার “একাবলী' [ ৫4৭ ] 


অয়ি ছবদনি | কেন রহ গরবে 


এনব যৌবন | কদিন বল রব 
একাদশ-মাত্রিক একাবলীকে ভঙ্গ-গ্রাঞ্ত হপের গেটী-ভুন্ত করিতে 
যে-সকল বাধার কথ পুরে আলোচিত হইয়াছে, এ সকল বাধা ব্রয়োদশ- 
মাত্রিক একাবলী ছন্দ সম্বন্ধেও প্রযোজা | 
৮+৫-০১৩ মাত্রার আর এক প্রকার ধিপরদী হন্দ বাংলায় পাওয়া 
যায়। গত শতকের ছান্দসিকগণ ইহাকে দত্রয়োদশ-অক্ষরা” চত্তী 
ছন্দের অনুস্থতি বলিয়। মনে করিতেন । দৃষ্টান্ত £ 
(১) কি ও কিহিত বল। মাদক পানে। 
বুধগণ বগবিধ ! (দাবই জানে ।। 


ক্ষয় হয় ধন তনু | জীবন তাে। 
স্বর্গন অপর জন | না মুখ চাহে ॥ 


লঘু ত্রিপদী ১০৯ 


(২) গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরধা, 
কুলে এক বসে আছি | নাহি ভরসা) 


এই ছন্দেও পর্ব-বিভাগ ও শ্বাসাঘাত যেরূপ স্পষ্ট তাহাতে ইহাকেও 
খাটি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ বল! চলে না। 

ভ্রিপবিক চরণ-_ত্রিপদী ছন্দে ছয় মাত্রার পৰ প্রধান হইলে তাহাকে 
লঘু ত্রিপদী” এবং আট মাত্রার পৰ প্রধান হইলে তাহাকে “দীর্ঘ ত্রিণদী 
বলা হয়। 

লঘু ত্রিপদী__ 

ষণমাত্র-পবিক ত্রিপদী ছন্দ 'অপত্রংশ হীর ছন্দ বা এঁ জাতীয় ষণমাত্র- 
যতিক কোন ছন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই 
ছন্দের বিশেষ প্রচলন ছিল £ 


(১) ঘুত দধি দুধে পলসার সাজায়া 
পিদ্ধিলো পাটের সাড়ী। 
খোম্পাত উপর গুপনরে ভ্রমর 


তাভাত কাক্কের ধাড়ী॥ 
( শ্রীবুষঃকী তন ) 
৬২) ভ্রমরী অমর তোরে জুড়ি কর 
ন। গাও মধুর গীত। 
ভোর মধু খায় কাম্শরে তায় 
চিত্ত হয় চমকিশ ॥ 
( যুকুন্দরাম ) 
(৩) আর না হেরিব প্রসর কপালে 
অলকা-তিলক কাচ। 
আর না হেরিৰ (সানার কমলে 
নয়ন-থগ্রন নাচ।| 
( বংশীবদন ) 


১১৩ বাংলা ছন্দ 


(৪) ঘরের বাতিবে দ্ণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আনো বায । 
অন চান নেশাল নপন 
কদছ-ব্ণননে চায় ॥ 
(5ণ্ডাপান ) 
(৫) কৈলাস ভূধর আমি মলাহর 
কোটি শন) পবন । 
গদব কির যন ব্গাধর 


গ্।বাগণেব বান ॥ 

(ভারভতচন ) 
বিংশ শতানীর বাংলা কাবো লবুদ্রিপদী ছণ্দ তাদূশ সমাদর ল?ভ 
বরে নাই । লক্ষ্য করিশে এই ছন্দে এক প্রকার গতি-চাঞ্চলা পাওয়া 
যাইবে । এই গতি-চাঞ্চপ্য  ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের পক্ষে বাভিচারী। 
সেনগ্য পু ত্রিপদী কোন দিনই থাটি ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে পরিণত হইতে 
শারেনাই। দীর্ঘ ত্রিপদী ব। এ জাতীয় অগ্ঠান্ট দীর্ঘ ছন্দ 'অপত্রংশ-মর্যাদ। 
ভুপিয়া গিয়া বাংলা ছন্দের মধ্যেই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
কিন্ত লঘু ত্রিপধী তাহ। পারে নাই। এই ছন্দে মাত্রা-সন্কোচন পদ্ধতি 
অগ্নুকরণ করা হইয়াছে, ও শুদ্ধ প্রাকত-সুলভ প্রবল শ্বাসাঘাতের পরিবর্তে 
স্বাভাবিক শ্বাসাঘাতছের সাহায্যে আবৃত্তি করিরা ইহার গীতি-ধমিতা হাস 
কবিবার চেষ্টা হইয়াছে । তথ|পি এই ছন্দে ভ্গ-প্রাকৃতেধ স্বাভাবিকত 
পুরাপুরি আনরন কর্ণ! সপ্তব হয় নাই । শুদ্ধ-প্রাককত ছন্দের স্তায় প্রবল 

শ্বাসাঘাতের সাহায্যে এই ছন্দ আনুন্তি করা বায় । যেমন, 


৮৮ রি 
কৈলাম ভুধর নতি মনাহর 


বিলে 
কোটি এশী পরকাশ।। 


দাঘ ত্রপদী ১১১ 


_-এইভাবে আবন্তি করিলে ধণমাত্রিক শুদ্ধ-প্রাকতের সহিত ইহা সাধম্য 
বুঝতে পাপ্গা যায় । তুলনীয়-- 
হুতহ সতন ০হারা বেমন 
৮৪ 
[নবোধ অতি ঘোর। 
কন্ঠ থাট ভদ-প্রাক্কত হন এইনপ প্রবণ শ্বাম।ঘাতের সহাযে) পাঠ 
শ,প্ললে অস্বাভথাৰক উনাভবে £ 
৮৫ পর্ণ 
এ কণা জপতে তুথি | ভাঙতাহন্র শাগ। | বকা 


কবিঠাতি এই ডাখে আবি করার কথা কল্পনা কল। যায় ন। 


সুতগাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, লঘু শ্িপদা বণআন্র্ক ব্রজবুপ 
'তন্দেগ মাত সম্প্রমারণ হাগাইয়াছে, কিনব ও প্রারুতের খারা-সঙ্কোচন 
এহন করিয়া হা খ।ট উঙ্গ প্রাকতে পরিণত হইতে পারে নাই। 
লঘু টি শুদ্ধ প্রাকৃত ও উভর্গ-প্রাককৃতের মধাধতা গ্রে অবস্থান 
করিতেছে । বংশ শঠান্দার বাংলা সাহিত্য এই ছন্দের পরিবতে 
বণমাত্রিক শশুদ্ধ-প্রক্কত ছন্দের প্রচলন খুব বেশ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
দার্ঘ ভ্রিপদী ছন্দ্__-জয়দেব তাহার কাবো এক শ্রেণার অগ্টাবিংশ 
মাত্রিক ছন্দ খুব বেশী বাবহার কারয়াছেন, হহা পুবে দেখানে। হইয়াছে । 
জয়দেবের পুবেও অপভ্রংশ সাহিত্যে এই ছন্দের প্রচলন ছিপ! এই শ্রেণার 
ছন্দ হইতেই ভঙ্গ-প্রাকৃত দীর্ব ভ্রিপদী ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে । এই ছন্দের 
গঠনে নিম্নলিখিত স্তরখুলি দোখতে পাওয়া যায় £ 
জয়দেবী অপত্রংশ ছন্দের দৃষ্টান্ত-__[ ১৬+১২-২৮] 


রচমৃতি শয়ন: সচকিত নয়নং 
পশ্যতি তব পন্থানম্‌।॥। 


১১২ বাংল! ছন্দ 


চর্ঘাপদে এই ছন্দ__ 
ভুহুক ভণই কট রাউতু ভপই কট 


সঅলা এহ মভাব! | 


গ্রারুষ্ণকীর্তনে এই ছন্দ-- 
হুণভ আইহন দাসী তেশ মোর চোরায়িলি বাশী 
তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ। 


বাঁশী গুটি দেহ যবে বড় পুন পাহ তবে 
বশী পাইলে সুখে ঘর জাইএ॥ 


সুকন্দরাঁমের চণ্ডীমঙ্গলে এই ছন্দ-_ 


চরণে ধরিয়! হরে, কুমার মিনতি করে, 
তপরাধ ক্ষম কুপাময়। 
কবিলাম লঘু পাপ, দিল! নিদারণ শাপ, 


ব]াধকুলে জনম দিশ্চয় ॥ 
| ৮+৮+১০-২৬] 


যোডশ শতকের কখিদের রচনাতেই এই ছন্দের নিখুঁত রূপটি 


ধর! পড়িয়াছিল। এই দীর্থ ছন্দের সহিত বাঙালীর অন্তরের 


যোগ যে নিবিড় তাহা এই ছন্দের ক্রম-বর্ধমান প্রসার দেখিরা বুঝিতে 


পারা যার। শাধুণিক সাহিতা হইতে এই ছন্দের কয়েকটি নমুনা 
উদ্ধত করা হইল £ 
(১ বোল না কাতর শ্ববে বুথা জন্ম এ সংগাবে 
এ জীবন শিশার স্বপন) 
(হেমচন্ছ) 
(৮ বারের নন্দনী আমি ব'ববব মম শ্বামী 
বীর-গ্রপবিনী হব শেষ। 
বাহুষলে পূত্রগণ করিবেক নুশাসন 


বাড়িবেক পুগলের দেশ | 
( রঙ্গলাল ) 


অসম-পরব্বিক ত্রিপদী ১১৩ 


(৩) অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার 
স্থখে আছে সব চরাচর। 
মোরে তুমি হে ভিখারী মার কাছ হ'তে কাড়ি 
করেছ আপন অনুচর ॥ ( রবীন্্রনাথ ) 
(৪) আকাশ কালিমা মাথা! কুয়াশায় দিক ঢাকা 
চারিধারে কেবলি পৰত ; ( যতীন্দ্রমোহন বাগচী ) 
বাংলা দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে এইরূপ পর্ব-সমাবেশ অর্থাৎ ৮+-৮+-১০_২৬ 
মাত্রার চরণই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে | ইহ! ছাড়া, দীর্ঘ ত্রিপদীর 
শেষ পর্বট খণ্ডিত করিয়া এক শ্রেণীর নৃতন দীর্ঘ ত্রিপদ্দী সৃষ্টি করা 
হইয়াছে । ইহার পর্ব-সমাবেশ ৮+৮+৬-২২ মাত্র। । যেমন, 
(১) জাগায়ে মাধবী বন চ'লে গেছে বহক্ষণ 
গুত্যুষ নবীন ; 
প্রথর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি 
গেছে মধ্য দিন ॥ 
(রবীন্দ্রনাথ, অশেষ ) 
(২) হাজার বছর ধনে আমি পণ হাটিতেছি 
পৃথিবীর পথে, 
সিংহল সমুদ্ধ থেকে নিশীথের অন্ধকারে 
মালয় সাগরে। 
(জীবানন্দ দাশ, "বনলতা! নেন” ) 
অসম-পর্ধিক ত্রিপদী- দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের 
মাত্রাদৈথ্য ঈষৎ পরিবতিত করিয়া রচিত করেক প্রকার অসম ছন্দ 
বাংল সাহিত্যে পাওয়া যায়। 
দৃষ্টান্ত-_ 
(১ স্বাধীনতা হীনতায় | কে বাঁচিতে চাঞ্ন হে! 
কে বাচিতে চায় ( রঙ্গলাল ) 


১১১ ংল] ছন্দ 


এই ছন্দের পর-পমাবেশ ৮+৭4৬। উনিশ শতকের হন্দ শাত্রে ইহাকে 
'বিশাখ পয়ার” বলা হইত । 
(২) আমাপেযে ডাক ধেবে | এ জীবনে তারে বারন্বার | 
ফিরেছি ডাকিয়া | 


বা 
ঈশানের পুর্ীমেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে | 
বাধাবন্ধ-হার] ৷ ( ববীজ্রনাথ ) 
[৮১০4৬] 


চতুষ্পদী ছন্দ__ভঙ্গ-প্রাকৃত চতুষ্পদী ছন্দ যণআত্রিক ও অষ্ট 
মাত্রিক পর্ব অনুসারে দুই প্রকার । ইহাদিগকে বথাক্রমে লঘু চতুষ্পদী 
ও ন্বীর্ঘ চতুষ্পদী ছন্দ বল! যাইতে পরে । 

ষণআত্রিক চতুদ্পদী বা লঘু চৌপদী-- 

চির সুখী জন | ভ্রমে কি কখন | ব্যথিত বেদন | 
নাঝতে পারে | 
( কৃষ্চন্ত মজুমদার ) 
| ৬+৬4+৬+৫] 

এই ছন্দ পূর্বে 'পলিত' নামে অভিহিত হইত | 

অষ্টমাত্রক চতুম্পদী বা দীর্ঘ চৌপদী-_- 

তিনটি অষ্টমাত্রক পর্বের সহিত ৭, ৬ অথবা ৫ মাত্রার একটি পর্ব যুক্ত 
করিয়। তিন প্রকার দীর্ঘ চৌপদী ছন্দ রচিত হইতে দেখা যায়! 


উদাহরণ, 
(১) [৮+৮+৮7+৭] 


ভরঘ।জ অবতংস | ভূপতি রায়ের বংশ | 

সদ1 ভাবে হত কংস | ভূরসিটে বনতি ( ভারতচন্দ্র) 
ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে এই ্রেখীর চতুঙ্পদী ছনদই প্রধাদতঃ ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। 


একপদী ১১৫ 


(২) [৮7৮+৮+৬ 

তুমি বুষ ভানু হত। | অশেষ চাঙুরী ঘৃতা। 

তোমার ননদী পুঙ্গা | মব আমিজানি (ভডারতচন্্র) 
অথবা, 

বাকী অধভগ্ন প্রাণ | ভাবার করিছে দাঁণ | 

ফিরিয়া খুঁজিতে সেই | পরশ পাখর 

(৩) [৮7৮+৮+৫ ] 

তরিবারে পরিণাম | হর জপে হরি নাম | 

হরি ভে পূর্ণ কাম | কমলজ রে। 
অথবা, 

তল তল ছল ছল | কািবে গভীর জল | 

ওই দুটি স্ুকোমল | চরণ খিরে। ( রবীপ্ছনাথ ) 


একপদী বা এক-পবিক চরণ নিয়মিত ভবে এক-পূৃবিক 
টরর্ণ দ্বারা রচিত কবিতা প্রাচীন ব৷ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী 
পাওয়া যায় না। দ্বিপদী, ত্রিপদীর স্যায় ইহার বহুল প্রচণন নাই। 
ভ্গ-গ্রাকুত ছন্দে এক-পদী চরণ ছুই প্রকার--ষ্টমাত্রিক ও দশ 


'ত্রিক। উদ্বাহর ৭. 
অষ্ট-মাত্রিক একপদী ছন্দ 
(১) বুম্দাবন মোর খানে । 
ংশী বাজাও গানে ॥ 
ন] করতো মন আনে। 
(আন্ষে) অস্থর-দলস কাছে ॥ (শ্রী শীর্তন ) 


(২) নন্গন কাঁনস কোলে, 
ঘুমায় বপন ছোলে, 
ঘুমায় দেবতা সব । 
কলিধুগ অভিনব ! ( বিহারীলাল ) 


১১৬ বাংল। ছন্দ 


বিহারীলালের “সাধের আসন" ও 'সারদামঙ্গল” কাব্য ছুইটি একপণদী 
চরণে রচিত) তবে খিনি ইহার সহিত দ্বিপদী পংক্তিও ব্যবহার 
করিয়াছেন । 


দশ-মাত্রিক একপদী ব! “দিগক্ষরা' ছন্দ _- 
(১) অতি বুটী ন। দেখে নয়নে । 
জাইতে নারে। তুরিত গমনে ॥ 


পণ ভারাউলো। বুন্দাবনে । 
তোন্গাকে তেজিলে 1] তে কারণে ॥  (শ্রীকৃঙ্বীত্রন ) 


(২) আজি মোর দ্রাঁক্ষানূ্ভীবনে, 
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল, 
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে 


মুহতে"ই বুঝি ফেটে পড়ে। ( রবীন্দ্রনাথ ) 


সস 


সুক্তক হন্দ 

ভঙ্গ-গ্রারুত ছন্দের আলোচনা হইতে বুঝ এল, এই ছন্দ ছেদ-গ্রধান, 
সেজন্য প্যাট।৫ের বন্ধন শিথিল করিয়া প্রবহমাণ ও অসম-পথিক পংক্তি- 
নিচয় রচনা করা এই ছন্দ-গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি । প্রবহমাণ 
ছন্দে দুই পংক্তি মিলাইয়। ছেদ-মূলক অসম-পর্ব গঠন করা হয় । প্রকৃত 
পক্ষে এই ছন্দে কোন নির্দিষ্ট প্যাটার্ণ থাকে না। তথাপি চতুর্দশ ও 
অষ্টাদশ অক্ষরের পংক্তি-দৈর্ঘোর দ্বারা ইহাতে কুত্রিম উপায়ে পয়ার ও 
দীর্ঘ পর্ারের গঠণ রক্ষা কর! হয়। সেজন্ত গ্রবহমাণ ছন্দ যতির শাসন 
অমান্য করিলেও বাহাতঃ ইহাকে যতি-নির্ভর ছন্দ ধলিয়াই মনে হয়। 

বাংলা সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর ভঙ্গ-প্রাক্কত ছন্দ রচিত হইয়াছে । 
এই ছন্দ কোন কৃত্রিম প্যাটাণণের অধীন নছে। ইহাতে যতিকে সম্পূর্ণ 


মুক্তক ছন্দ ১৯৭ 


উপেক্ষা করিয়! ছেদ অনুসারে পর্ব-গঠন করা হয় এবং এই অর্থ-বিভাগ 
অনুযায়ীই ছন্দ লিপিবদ্ধ করা হয়। এই ছন্দ যতির বন্ধন হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ত । ইহাই মুক্তক ছন্না। প্রতি পংক্তির শেষে এক একটি 
অর্থ-বিভাগ শেষ না হইলে মুক্তক ছন্দের স্বাভাবিকতা কিছু পরিমাণ 
ক্ষুপ্ন হয়। যেমন, 
এই মেঘ] 
মুছিয়া ফেপিত তার | সোনার পিখন, [ 
তোমার চিকণ ] 
-চিকুরের ছায়াখানি | বিশ্ব হ'তে যদি মিলাঠত [ 


“চিকণ চিকুর* এক পংক্তিতে ও একটি পর্বে ব্যবহার করিতে 
পারিলেই ভাল হইত। 

এই ছন্দে পর্বের দৈর্ঘ্য সমান থাকে না। ১০১ ৮, ৬, ৪ ও ২ মাত্রার 
পর্ব মিশ্রিত করিয়া এই ছন্দ গঠিত হয়। এবং ইহার বিভিন্ন চরণেও 
মাত্রা-সখ্যা সমান থাকে না। ৮+১০-০১৮ মাত্রার একটি দীর্ঘ 
পংক্তির ঠিক পরেই ছুই ব! চার মাত্রায় গঠিত একক পর্ব দ্বারাও একটি 
পংক্তি রচিত হইতে পারে । স্থতরাং ইহা ষে শুধু যতি-মুক ছন্দ তাহ! নহে, 
পর্বে মাত্রা-সাম্য এবং চরণে মাত্রা-সাম্য বা পর্ব-সাম্য-সম ছন্দের 
এই দুইটি বাধা-বাধি নিয়মও ইহাতে লঙ্ঘিত হয়। ইহ।ই প্রস্দুট বাংলা 
ছন্দের শিথিলতম রূপ । বিশেষ সামগ্জস্ত সহ অসম পর্ব ও অসম পংক্তি 
ব্যবহার করা এবং ছেদ-বিরতি অনুসারে পর্ব ও পংক্তি গঠন করা, এই 
ছন্দের প্রধান লক্ষ্য । এই ভাবে রচিত হইলে যুক্তক ছন্দ বিশেষ উৎকর্ষ 
লাভ করে। যেমন, 


প্রিয় তারে রাখিল না | রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ 


রুধিল না! সমুঙ্ন পৰতি। ] 
আজি তার রখ] 


১১৮ বাংল! ছন্দ 
চলিয়াছে রাত্রির হাহপালে £ 
ন্ত্ের গানে 7 
প্রভাতের সিংহ দ্বার পানে |] 
তাই ] 
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ] 
ভার-মুক্ত সে এখানে নাহ | 


এই 'ভার-মুস্ত? ছন্দও বাংল! সাহিতো নুন আলোকের সন্ধান দিয়াছে, 
সন্দেহ নাই | 

মিল এই ছন্দের একটি প্রধান উপকরণ । এইখ|নেই গৈরিশ জন্দের 
সহিত মুক্তকের প্রধান পার্থক্য । মিত্রাক্ষরতার গুণেই এই ছন্দে প্রাশ্ষুট 
ছন্দ-ম্পন্দ উৎপন্ন হয়। সেজন্ মিত্রাঙ্ষরের নিপুন প্রয়োগের উপর এই 
ছন্দের উতকর্ণ অনেকখানি নির্ভর করে। ইহাতে যুগ্মকের স্তায় ক-ক, 
খ-খ, গ-গ--এই ভাবে মিত্রাক্ষর বিভ্তাপ কর! যাইতে পারে, অথব 
মিত্রাক্ষর-বিস্তাসে নানা বৈচিত্র্যের আশ্রয় লওয়া চলে। অনেক সময় 
ভাবের ক্রমিক আরোহ্‌ দেখাইবার জন্ত একই মিত্রাক্ষর পর পর অনেক- 
গুলি পংক্তিতে ব্যবহৃত হয় । যেমন, 


হে ছন্পর, ] 
তোমার বিচার ঘর 
পুগ্পবনে, [ 
পুণ্য-সমীরণে, ] 
তূখগুজে প্তঙ্গ-গুঞ্চনে, 
বসস্তের বিহঙ্গ-কৃঞ্জনে, | 
তরঙগ-চু্বিত তীরে মর্মরিত পললব-বীঞ্রনে । ] 


“বলাকা'র আর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মিত্রাক্ষর-স্থপনে পরম 
কৃতি দেখাইযাছেন ! যেমন, 


মুক্তক ও দেশজ ছন্দ ১১৯ 


হে বিরাট নদী, 
অপৃশ্থা নিঃশব তব জলা 

অবিচ্ছিন্ন অবিরল [ 

চলে নিরবধি |] 


এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্ির মিল জলের প্ররুতি এবং প্রপম ও চতুর্থ 
পংক্তির মিল নদীর একটানা গতির আভাস সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া 
তুলিয়াছে। মুক্তক ছন্দে আরও নান! প্রকার মিত্রাঙ্ষর-বিন্তাসের দৃষ্টান্ত 


পাওয়া ষাইবে। 
এই ছন্দে ঘতি সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত হইলেও ইহাকে পগ্য-ছন্দের 
অন্তভূক্ত করিতে হইবে । কারব শিিষ্ট গঠশের পর্ব ব। পব-বিন্তাস এই 
ছন্দে পাওনা ন! গেলেও পদ্ঘের সুম্পষ্ট ছন্দ-স্পন্দ মুক্তকে পাওয়া যায় । 
অসম-পর্ব ও "অসম পংক্তির সামঞ্জস্ত, বিশেন করির। মিত্রাক্ষরতা, এই 
প্রন্ফুট ছন্দ উৎপাদনে সহায়ত! করে । 
মুক্তক ও দেশজ ছন্দ_ভপ্গ-প্রাকুত ছন্দে যেরূপ উৎকৃষ্ট মুক্তক 

র5ন। করা যায়, অন্ত শ্রেণীর ছন্দে তাহা সম্ভব নহে । তাহার কারণ, 
শুদ্ধ-প্রাক ত ও দেশজ ছন্দ মতি-নষ্ঠ বালরা সমমাত্রিক পর্বই এই দই 
ছন্দের প্রধান উপাদান। দেশজ ছন্দে তো পর্ব-বৈষম্য স্থষ্টি করাই সম্ভব 
নহে। সেন্ম্য দেশজ ছন্দে খাটিমুক্তক রচিত হইতে পারে না। ইহাতে 
পংক্তির বৈচিত্রাই শবধু স্থষ্টি করা চলে, কিন্ত ভঙ্গ প্রাকৃতের ন্যায় পর্ব 'ও 
পংক্তির যুগপৎ বৈচিত্র) ইহাতে পাওয়। যায় না। বেমন রবীন্দ্রনাথের, 

যখন আমায় | ভাত ধরে 

আদর করে] 
ডাকলে তুমি | আপন পাশে, 
রাত্রি দিবস | ছিলেম ত্রাসে 
পাছে তোমার | আদর হ'তে | অদাবধানে [ 
কিছু হারাই 
( বলাকা, ২২ ). 


[৬+৬/; ৬) ৬+৬) ৬+৬; ৬+৬+৬) ৬] 


১২০ বাংলা ছন্দ 
বিদেশী মূল হন্দ 


বিদেশী ছন্দের মধ্যে শুধু ইংরেজী ছন্দই বাংলা! সাহিত্যে চালাইবার 
উল্লেখ-যোগ্য চেষ্ট। হইয়াছে । সেজন্ত বাংল! কবিতায় ইংরেজী ছন্দ 
সন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবগ্তক। কতকগুলি বিষয়ে ইংরেজী ও 
বাংল। ছন্দের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান । তাহা সত্বেও কোন 
কোন বিষয়ে ইংরেজী ছন্দের নিকট বাংল] সাহিত্য খণী। আলোচনার 
স্বিধার জন্ঠ বিষয়টিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাক--(১) বাংল! ছন্দে 
ইংরেজী প্রভাব এবং (২) বাংল! ভাষায় ইংরেজী ছন্দ । 


বাংল। ছন্দে ইংরেজী প্রভাব__দাত-আট শত বৎসর পূর্বে 
বাঙালী যখন বাংল! ভাষা সাহিত্য রচনা করিতে উদ্মোগী হয়, সে সময় 
সংস্কৃত সাহিত্য ছিল দেশবাসীর আদর্শ স্থানীয়। সেগন্ বাংলা ছন্দের 
উপর সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব পড়িয়াছে, ইহা পূর্বেই আলোচনা করা 
হইয়াছে। গত শৃতকে ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া বাংল 
জাহিত্যে এক নবধুগ দেখ! দেয। এই নবধ্গেদ সাহিত্যে অথাৎ 
আধুনিক সাহিত্যে বাংলা ছন্দের উপর ইংরেজী ছন্দের প্রভাব পড়িবে, 
ইহা খুবই স্বাওাবক। তবে এই প্রভাব কতকগুপি অপ্রধান বিষয়েই 
সীমাবন্ধ। ইহা বাংল! ছন্দের মৌলিক প্রকৃতি পরিবর্তিত করিতে পারে 
নাই, বা বাংলায় কোন নৃতন ছন্দ-ধার! প্রতিষ্ঠা কথিতে সমথ হয় নাই। 

বাংলা ছন্দে ইংরেজী প্রভাবের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই 
মধুহ্দনের অমিত্র ছন্দের কথ! ঝলিতে হয়। ইংরেজী 11271]. ৮০৪৪-এর 
অনুকরণে মধুস্থদনই প্রথম অমিত্র ছন্দ রচনা করেন। এই অমিত্র ছন্দ 
হইতেই পরে গৈরিশ ছন্দ ও মুক্তক-_বাংলার এই ছুইটি বিশিষ্ট হুন্দ-ধার! 
উৎপন্ন হয়। সুতর।ং অগিত্র ছন্দের জা আমর! ইংরেজী ছন্দের নিকট 
বিশেষ ভাবে খণী। 


বাংল! ছন্দে ইংরেজী প্রভাব ১২১ 


মধুহ্দন ইংরেজী ছন্দ হইতে আর একটি মূল্যবান রদ্ধ আহরণ করিয়া 
'আনিয়! বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন; ইহা সনেট (50217266)। 
মধুস্ুদন সনেটের নাম দিয়াছিলেন "চতুর্দশপদী* কবিতা । এখানে 'পদ'- 
একটি পংক্তি অর্থে বাবহত হইয়াছে । সনেট চতুর্দশ চরণের কবিতা । 
ইহাতে নানা প্রকার মিত্রাক্ষর-স্থাপন ও স্তবক-বিস্টাস করা সম্ভব। 
মধুস্ছদন এবং পরবর্তী অনেক বাঙালী কবি সুন্দর স্তন্দর সনেট 
লিখিয়াছেন। সনেট এখন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট কাব্য-রূপ। 

আর একটি বিষয়ে বাংলা ছন্দ ইংরেজীর নিকট খণী। ইংরেজী 
কবিগণ মিলের প্রতি অধিক মনোযোগী । তাহদের অনুসরণ করিয়া 
আধুনিক বাঙালী কবিগণও এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। পূর্বে 
বাংল! ছন্দে চরণান্ত-মিত্রাক্ষর ব্যবহারের দ্বীতি ছিল বটে । অপতভ্রংশ ধুগে 
এই রীতি প্রথম ছন্দোবন্ধে স্বীকৃতি লাভ করে, ইহা পুর্বে বলা 
'হুইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে মিত্রাক্ষর প্রয়োগে খুব বেণী! 
বৈচিত্র্য বা টদপুণ্য পাওয়া যায় না। “ক-কপক্রম অনুযায়ী মিল 
ব্যবহার কর! ছাড়া নৃত্তন প্রকার মিত্রাক্ষর-বিস্তাস প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। এবং শবান্ত একটি মাত্র ব্যঞ্জনের 
অথবা শুধু শব্দাস্ত স্বর-ধবনিটিরই পুনরাঁবর্তনকে মিল বলির! চালাইতে ও 
তাহাদের কোন দ্বিধা ছিল না। কিন্তু মিলও ষে পণ্ভের একটি প্রধান 
অঙ্গ, এবং মিলকে কেন্দ্র করিরাষে ছন্দে নান প্রকার কারু-কার্ধ কৰা 
সম্ভব, একথা! মধুস্দন ও তাহার যুগের অন্তান্ত ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ'লী 
কবিই প্রথম উপলব্ধি করেন। মধুস্দনের চতুর্দশশপদী কবিতায় এবং 
বিহারীলালের কাব্যে মিত্রাঙ্গর-বিন্তাসের নানা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া 
যায়। বিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল মিত্রাক্ষরের সুষ্ঠ প্রয়োগে 
ও ইহাতে বৈচিত্র্য-সম্পাদনে অপূর্ব রুতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
'সত্যোন্দ্রনাথের নামও উল্লেখযোগ্য। 


৯২২ বাংল ছন্দ 


বিংশ শনকের দ্বিতীয় পর হইতে বাঙালী কবিদের মধ্যে যে 
প্যাটার্ণবিপোধী মনোভাব দেখা দিয়াছে, তাহার মূলেও মাধুশিক 
ইংরেজী ছন্দের প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। 1২095: 3110265, 
প্রভৃতি 'শ।ধূণিক ইংরেজ কবিগণ নিষমিত ছন্দে বিরোধী । তাহাঁদের 
মতে পাটার্ণ ছন্দের একঘেয়েমী বা 5112 ৭০7-ভাব কবিহারু ভাব- 
সংহতির আগ্গকূল নহে। সেজগ্ট 'একই কবিতায় তাহারা 12710 
গর্বের সঠিত ৪1)018656, এমন কি 690159০-7205%19 ব্যবহার 
করিয়। আাব|তসারী তরঙ্গ-নৈচিত্রা সাষ্টি করেন । প্রীচীন বাংল।য় পাট 
ছন্দ পা,পিন ছিল, এব” এই সকল পাটা-ছন্দের এএক একটি নাম 
বাখা হই; বেমন, পযান, ত্রিপদী, ললি5, প্রানি । রবীন্নাণ প্রথম 
দিকে নিথমিত ছন্দই অধিক রচনা করিয়া প্যাটার্ণ-ছন্দের চূড়ান্ত উৎকর্ষ 
সপন কিয়! গিরাঁছেন। কিন্ত তাহার শেষ বয়সের রচনার শিথিল- 
বন্ধ ছন্দই "প্রান্ত লাভ করে। এই দিকেও তিনি উল্েখ-বোগ্য 
গাক্ষলা লা করিয়াছেন। ভাতি শশাধুনিক বাঙালী কবিগণও বিষম- 
ছন্দেপ প্রতি আপিক পক্ষপাত দেখাই! গ!কেন। 

ইংরেজী 17৮99০-৮7৭৩ এব অনুকরণে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 
গগ্-ছন্দেব স্থষ্টি হইঘাছে। এই ছন্দ-ধার! সম্বন্ধে আমর। পরে আলোচনা 
করিব। 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে, আধুনিক বাংল! কাবা ষে এরূপ 
ছন্দ-সমৃন্ধ, সেজন্য আমরা মধুহুদন, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্্রনাথের নিকটে ই 
প্রধানতঃ খণী। কিন্ত ইংরেজী ছন্দও যে পরোক্ষ-ভাবে আধুনিক 
বাংল! ছন্দকে প্রভ!বিত করিয়াছে, একথা স্বীকার করিতে হইবে। 

বাংল! ভ।বায় ইংরেজী ছচ্দ_-ইংরেজীর স্তায় আছ্য শ্বাসাথাতের 
সাহায্যেই বাংলা শব্দ উচ্চারণ করা হয়। সেজছ্য ইংরেজী ছন্দ বাংলায় 
স্বাভাবিক শুনাইবে বলিয়া মনে হইতে পারে । কিন্তু ই'রেজীতে প্রতিটি 
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প্রধান শব্দ শ্বাসাঘান্তের সাহায্য উচ্চারণ করিতে হয়। অপর পক্ষে, 
বাংলার বাঁক্য-গত উচ্চারণে একটি প্রধান শ্বাসাঘাতের দ্বার। ভিন চারটি 
শব্দ উচ্চারণ করা হইয়। থাকে । এই মৌলেক পার্থক্যের জন্টা ইংরেজী 
ছন্দ বাংলা ভাষায় বিশেষ প্রসার ৪ প্রন্ঠি। লাভ করিতে পারে নাই। 
উংবেজীতে এক একটি পর্ক বা 19০0 ছুই বা তিন শক্ষরে গঠিত। 
হ্বতরাং দুই-তিন অক্ষর পরেই ইংরেজী ছন্দে শ্বাসাঘাত পতিত হয়! 
কিন্ত বাগলায় এপ খন ঘন শ্বাসাঘা5 মন্থব নহে । ছ্শেট ছোট পর 
বাংলায় তেমন স্বাভাবিক শুনায় না বলিয়াই চৌমাত্রিক দেখজ ছন্দ 
বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয নাই, একনা আমল পুষে আলোচল। 
করিয়।ভি । 

সত্যেন্্নাগের কোন কোন কবিলার উৎরেজী ছন্দের আনাস পাঁওয়' 
যাঁয়। কিন্ত ইহ|দের অপিকাংশ ছন্দই দেশজ রীতির নিয়ম অঙুসারে 
বিশ্লেষণ করা চলে। তীহার কযেকটি কবিচায় ইংবেজী ট্ে!কী ছন্দেক 
চলন খুব পরিস্ুউ। যেমন, 
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অথবা, 


রি 


র গা গু নু 
ধুংরে' | ও-গ1 | ধুৎরে | 
নাম্‌ তে! |-মারি | | ধুস্তর 


খাস্‌ গে | “গ্লাসের | ঝাড়টি | 
ধাচ্ছ | নিয়ে | কদ্দূর 
_ এই ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র পর্ব-বিভাগ সহ আবৃত্তি করিলে তবেই এই ছন্দে 
ইংরেঙী ট্রোকীর আভাস পাওয়া! যাইবে । কিন্তু ইহাদের ছইটি পর্ব যুক্ত 
করিয়া আবুভি করিলে এই ছন্দে ধণমাত্রিক দেশজ ছন্দের গতি-ভঙ্গী স্থষ্ট 


হয়। ক্ষুদ্র-প্বিক ছন্দ বলিয়া চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দই বাংলায় তেমন 
প্রসার লাভ করিতে পারে নাই । সে ক্ষেত্রে ইংরেজী ছন্দের অনুকরণে 


রচিত অধিকতর সংক্ষিপ্ত-পবিক ছন্দ বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, 
এরূপ সম্ভাবনা অল্প। 
বাংল! সাহিত্যে আরবী-ফাসাঁ ছন্দ মধ্যযুগে বাংলা দেশে 

হিন্দুদের মধ্যেও আরখা-ফাস শিক্ষায় আগ্রহ ছিল। তথাপি মধাযুগের 
কবিগণ বাংল! ভাষার আরবী-ফার্সী ছন্দ অনুকরণের প্রতি যত্ববান 
ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ আরবী-ফাসী-ছন্দের কোন 
রসোন্তীণ ধারা বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের যুগ পর্যন্ত আসিয়া 
পৌছায় নাই। ভারত্চন্ত্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি। তিনি 
“সংস্কৃত, বাংলা, প্ারস্ত ও হিন্দী ভাষা, মিশ্রিত করিয়া একটি কবিতা 
লিখিয়াছলেন। ইহাতে ফাঁসী ছন্দ অনুকরণের চেষ্টা কর! হইয়াছিল 
বলিয়া মনে হয়। তুলনীয় ঃ 

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বায়ধক গোয়দ্‌ কবর 

কাতর দেখে আদব কর কাহে মর বো রোয়কে। 

ইত্যাদি 
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রামগতি ন্ায়রতু পয়ার ফার্সী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রস্তাব 
করিযাঁছেন। কিন্ত এই মত সমর্থন-যোগ্য নহে । পয়ার-জাতীয় ছন্দ 
কি ভাবে শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! আমর! পুর্বে 
দেখাইয়াছি। 

সত্ক্রনাথের কয়েকটি কবিতায় ফাঁসু-ছন্দের অন্রকরণ পাঁওয়। 
যায়। শ্তী্ার “কবর-ই-নূরজাহান্ কবিচাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। 
পরে সতোন্দ্রনাণের ছন্দ আলোচনা কালে আমরা দেখাইব যে, ফার্সী 
ছন্দের রীতি অন্ঠযায়ী ক্ষুদ্র শ্ুদ্র পনে বিভন্ত কবিয়। পাঠ করিলে: 
কবিতাটি অস্বাভাবিক শুনায়। ফাসী ছন্দের কথা মনে করাইয়া না দিলে 
সকলেই কবিতাটি দেশজ ছন্দে রচিত বলিয়া মনে করিবেন । 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বাংল! ছন্দের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন ন। 
দিয়া বাংলায় ইংরেজী ও ফারসী ছন্দের অনুকরণ সম্ভব হয় না। 


অস্ফুট ছন্দ 

আমরা এ পথন্ত প্রস্মুট হন্দের কথা! আলোচনা করিলাম। কিন্ত 
আরও ছুই প্রক!র ছন্দ বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। যে সকল গুণ, 
থাকিলে প্রস্ফুট ছন্দ-ম্পন্দ উৎপন্ন হয়, সেগুলি এই ছন্দ নাই। ভথাপি 
ইহাদের গঠনে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, জন্য এই শ্রেণীর 
রচনা পাঠ করিয়া আমর রূপ-গত আনন্দ লাভ করি। সেজন্ত ইহাদের 
পদ্য" নামে অভিহিত ন! করিলেও এই শ্রেণীর রচন! ছন্দ-হীন বিশৃঙ্খল 
বাক্য-গঠনও নহে । ইহাকেই আমর! 'অস্কুট ছন্দ বলিয়াছি। বাংলা 
সাহিত্যে গেরিশ ছন্দ ও গপ্ত ছন্দ অস্ফুট ছন্দ-স্পনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত | 
গৈরিশ ছন্দ-কাল-ক্রমের বিচারে গৈরিশ ছন্দ মধুন্দনের অমিত্র ছন্দ 
এবং রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দের মধ্যবর্তী। সেজন্য গৈরিশ ছন্দের, 


উঠ বাংল! ছন্দ 


বীজ 'আমিত ছন্দে এবং মুন্তকের বীজ গৈরিশ £ন্দে নিহিত দেখিতে 
ডশ্দে পর গুলি অপমান হইলেও ইহাতে পংস্তির 
/ইটি ১৫্শ-মত্রক চরণের মধ্যে অসম-পর্যশুলিকে 
বিচরণ করিবার স্থযোগ দেওয়া হর। কিন্তু গৈরিশ ছন্দে পর্বের স্তায় 
পংক্তির মাপও অনিপধিষ্ট। আমত্র ছন্দ যেভাবে ছেদ-বিভাগ অনুযায়ী 
পড়া হয়, সে-ভাবে লেখ! হর না। মিত্র ছন্দকেই ছেদ-বিভাগ 
অনুস।রে লিপিবদ্ধ করিলে গৈরিশ ছন্দের গঠন পাওয়া যাইবে । মুক্তকও 
গৈরিশ ছন্দের স্টায় অসম-পধিক ও অসম-পংক্তিক । কিন্তু মুক্তকে 
মিল ব্যবহার করা হয়, এখং ইহার অসম পবগুপি অনেক বেশী সামঞ্জশ্ত- 
পুর্ণ। এই ছুইটি গুণের অভাবেই গৈরিশ ঘন্দ গগ্য-ছন্দের পধায়-তুক্ত । 

পয়র জাতীয় ছন্দ হইতেই গৈরিশ ছন্দের উৎপত্তি। সেজন্য ভঙ্গ- 
গ্রাকৃতের অনেকগ্ঁল বৈশিষ্ট্য এই ছন্দে পাওয়া যায় । এই ছন্দ ছেদৃ- 
শির | ইহাতে অঞ্ষরের স্বাভাবিক উচ্চারণ-বীতি অন্ু্থত হয়। ইহার 
চলন সংযত ও গম্ঠীর, এবং বিষোগ মাত্রার পৰ এই ছন্দেব পক্ষে 
অন্ুপধুক্ত | এই ছন্দ বিষম ও চরণ্-বন্ধ। 

কালী প্রসন্ন সিংহ প্রকৃত পক্ষে এই ছন্দের প্রথম লেখক । তাহার 
ছুতোম প্যাচার নক্সার (১৮৬১) উৎসর্ণ-পত্রে এই ছন্দের আদি-দপ 
পাওয়া যায় । (সেখানে তিনি লিখিয়াছেন-- 


চি? টু পা | এ ০ 
গ19য় যায়! আম 


হে গডঙ্জন, 
স্বভাবেব ছুনিম'ল পটে, 
বহন রঙ্গের রঙ্গে, 
চিও্রিন্ু চারত্র দেবী নরদ্বতী বরে। 
[৪3 ১০) ৮) ৮7৬] 
[গিরিশচন্দ্র তাহার রাখণবধ ও পঞ্বর্তা অন্তান্ত পোঁধাণিক শাঁটকে এই 
ছন্দ-গুলী বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুকরণ করেন । এই ছন্দের উৎকর্ষের 
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ও এদ্িষ্ঠার সমগ্র গৌরব তিনি একা দাবী করিতে পারেন? সেজন্ত 
তাহার নাম অনুসারে এই ছন্দের ন'মকরণ সঙ্গত হইয়াছে । গিরিশ- 
চক্রের পরবতী নাট্যকাপগণের মধে) অনেকে এই ছন্দ-পদ্(শ অনুসরণ 
করিয়াছেপ। গিিশচন্্রের রচনা হইতে এই ছন্দের কয়েকটি নমুন। 
উদ্ধৃত করা হইল £ 


(১) €ঠ, ওঠ, | ভীবন-সলিনী 
ওঠ সন্গ্যামিনী। এ 
মায়। মোহ কর পরিহাগ, 
জাগাইয়া পুব স্মৃতি | করুহ শ্মরণ,। 
কতবার কারয়াছি | জনম গ্রহণ । ] 
জন্ম-মুতা | ঘুচেচছে এবার ] 
একাকার | একাধার | দিবাণ এাগারে ] 
গ'ন্স-মৃতু। ফুবাইল ! 
বেন খেদ কন আর? 
(বুদ্ধদেব চরিত ) 
(২) অপমান | পুর্ম,ত্র| হবে প্রতিশোধ 
আরেরে অবোধ, |] আরেরে ভাঙড়] 
শুন জায় কর ভারি তরি! 
ভাব | সহ্ারের ভার তব? ] 
সে দস্ত ঘুচিবে, [ 
হরি রবে | সংহার বিহনে ] (দক্ষ যজ্ঞ) 
এই ছন্দ-ভঙ্গী পৌরাণিক নাটকের ভক্তিভব ও আবেগময়তার 
উপযুক্ত বাহন। সাধু ভাষার সহযোগে এই ছন্দ অপূর্ব নাটকীয় রস 
ৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়া পৌরাণিক নাটকের পরিবেশ অবাস্তব ও 
অতিলোৌকেক চরিত্রে ও ক্রিছার পরিপুর্ণ। সেন্ট পুলাতন গন্ধা ভাষায় 
রচিত এই উদাত্ত ছন্দ-ভঙ্গীই পৌরাণিক নাটকে এতখানি সাফল্য 
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লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে চরিত্রের মর্যাদা অনুসারে তিন" 
শ্রেণীর ভাঙ। ব্যব্হত্ত হইত উচ্চ সম্প্রধায় সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতেন। 
গানে ও ভ্্রীলোকগণের সংলাপে মহারাদ্র- ও শৌরসেনী-প্রাকৃত ব্যবহৃত 
হুইত। এবং ধীবর প্রভৃতি নিক্-শ্রেণীর লোকেরা মাগধী প্রাকৃত ব্যবহার 
করিত। গিরিশচন্দ্রও এই আদর্শ অনুসারে তাহার নাটকে তিন শ্রেণীর ভাষা 
ব্যবহার কপ্িরাছিলেন ! নিষ্ন সম্প্রদায়-হুন্ত চরিত্রের কথোপকথনে তিনি 
অতিরিক্ত গ্রাম; ভাষা ব্যবহার করিতেন। অন্ত কোন বাঙালী 
নাট্যক।রের রচনার এত প্রথব গ্রাম্য ভাষ| ব্যবহৃ৩ হয় নাই । গিরিশচন্তর 
মধ্যম শ্রেণার চরিতের সংপাপে স্বাভাবিক গগ্য-ভঙ্গী ব্যবহার করিতেন। 
এবং নায়ক, গ্রতিনায়ক, নায়িক! প্রভৃতি বিশিষ্ট চরিত্রের সংলাপে 
গৈরিশ ছন্দ ব্যবহৃত হইত। 

আখ্য।ন-মূলক কাব্যে বা নাটকে ভাব যখন ঘনীভূত হইয়া উঠে 
অথব৷ শ্রোতা ব৷ পাঠকের মনে যখন গভীর রেখাপাত করা প্রয়োজন 
হয়, এই সকল ক্ষেত্রে লেখকগণ চলিত রীতি পরিবর্তন করিয়৷ সামগ্রিক 
ভাবে অন্ত রীতি অবলম্বন করেন। এই সকল ক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাঙালী 
কবিগণ পর়াপ-বন্ধ ত্যাগ কবিধা গীতি-ধর্খী ত্রিপদী ব। একাবলী ছন্দ 
ব্যবহার করিতেন । শেক্স্পিয়র এরূপ ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও গম্ভীর 29120110 
7960191216$21-এর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। গিরিশচন্দ্র এই 
উদ্গেশ্তেই গৈরিশ ছন্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন ! | 


অতিমুক্তক ছন্দ--আধুনিক বাংল কবিতায় গৈরিশ ছনের সভায়, 
আর এক প্রকার যুগ্ম-মাত্রিক, অমিল, বিষম ছন্দ পাওয়া যাঁয়। আমক। 
ইহাকে গৈরিশ ছন্দ বলিতে পারি না, কারণ গিরিশচন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত 
এক প্রকার নাটকীয় ছন্দকেই গোরশ ছন্দ বল! হয়। আমাদের, 
আপোচ্য ছন্দের ভাষা ও ভঙ্গী গৈরিশ ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। ইহার 
ছন্দ-রূপও গৈরিশ ছন্দ অপেক্ষা অধিক মাজিত। ইহা গীতিষ্কাব্যের, 
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উপযুক্ত ছন্দ-ভঙ্গী। গৈরিশের সহিত এই ছন্দের কোন সম্পর্ক নাই। 
ইহা মুক্তকের সগোত্র । সেজন্য আমর! এই ছন্দের নাম দিয়াছি অমিল 
মক্তকক ব| অতি-মুক্তক ছন্দ। তবে ইহা অস্ফুট ছন্দ-গোষ্ঠীর অস্তুভূক্ত 1 
কারণ নিয়ন্ত্রিত পর্ব-সমাবেশ এবং মিত্রাক্ষরতার জন্য মুক্তক ছন্দে প্রস্ফুট 
ছন্দ-স্পন্দ উৎপন্ন হইতে পারে । কিন্তু এই ছন্দের পর্ব-বন্ধ শিথিল এবং 
ইহাতে মিল ব্যবহৃত হয় না। এই ছন্দ-পারা এখনও অধিক প্রচলন 
লাভ না করায় ইহার গতি ও প্রকৃতিতে এখনও কিছু পরিমাণ অস্পষ্টতা 
রহিয়াছে । এই ছন্দের নমুশা-_ 
বরং প্রেমের ভাগ করিও না| --সেই হবে ভালো; 
দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হবো। [ 
তবু মুগ্ধ হবে | 7 
শাই বা চিনিলে মোরে । | আমি যদি ভালবেসে থাকি, ] 
সে-কথ! তোমার কানে | নানা হরে জপিতে চাহি লং] 
আসার সে ভালোবানা_ | তুমি তারে পারিবে না 
কখনও বুঝিতে 1 
( বুদ্ধদেব বহ) 


গাড়াছন্দ 
ছন্দ কি ভাবে সঙ্গীতের নিয়ম-কাঠিন্ত 'অমাগ্ত করিয়া গগ্ঠাভিসারী 
»ইয়াছে, তাহাই আমরা দেশজ ছন্দ হইতে গৈরিশ ও অতিমুন্ুক প্রভৃতি 
'বভিন্ন ছন্দ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলাম। গৈরিশ ও অতিমুত্ত'ক 
ঈন্দের ষুগ্ম-মাত্রিক চলনে প্রস্ফুট ছন্দের আনাস পাওয়া যার । গগ্ঠছন্দে 
এই পদ্যস্থলভ অস্বাভাবিকতাটুকুও বর্জিত হইল। গগ্ঠছনকে ছন্দের 


৪ 
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সর্ব-নিম্ স্তর বলা যাইতে পারে, আবার সর্বোচ্চ স্তরও বলা যাইতে 
পারে, কারণ গগ্ভছন্দের স্ঙ্ষু ছন্দ-ম্পন্দ যেরূপ সর্ব সাধ।রণের ছন্দ 
পিপাসা দূর করিতে পারে না, সেইবপ গঞ্ছে ছন্দ-্পন্দ উৎপন্ন করাও 
“কবি যশং-এা।গা” সকলের পঙ্গেই সম্ভব নহে । 

'পদ"-[বন্টপ্ত ভাষাকে “পগ্ঠ” খলে। সেইন্দপ গগছ্* শব্দের মূল অর্থ 
কথ্য ভাষা ঝা সপারণ কথা-বাতার ভাবা । আধুনিক যুগেই গদ্যে 
হন্দ-স্পন্দ উৎপন্ন করার চেষ্ট। চলিতেছে, পুবে ইহার গন্যাতিরিক্ত অন্ত 
কে।ন মাজিত রূপ ছিল ন॥_-একণ| ঠিক নহে । প্রাীন গ্রীসে সিসেবো। 
প্রড়ত বড বড বাগ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাদের বক্তৃতা শুনিয়া 
শোভাদের মনে অপুর আলোডন উপস্থিত হইত । এই জাতীয় মর্মস্প শী 
ভাষণেও বে গরদে।র মাশিত, সংহত রূপ বঙতমান গাকিত, তাহাতে কোন 
সনোহ নাই। প্রাচীন "অলঙ্কার শাস্ত্রে গদা-পাতির দোষ-গুণ আলোচন। 
করা হইর|ডে । শ্ুঙরাং কথ্য-ভাধাকে সুশিয়গ্রিত করিতে পারিলে 
ইহা বে পদের ভ্টায় দৈনন্দিন প্রয়োজনের উধের্বে উঠিয়া মান্ুবকে 
চমত্রু5 করিতে পাবে, একথা প্রাসীন কাল হইতেই স্বীকৃত । 

বাংলা স।হিতো মাত্র দেডশন বতসর পূবে গ্গ্ঠের প্রচলন হয়। এই 
সময়ের মপোহই বাঙালী লেখকগন গগ্ভ-ভঙগীতে সাহিত্য রচনা করিয়া 
ইহার মমাদা শি শি বুদি কখিধাঁছেন। গত শতকের লেখকগণের 
মধো মুভুগয় বি্ভালকার, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাণর এবং বঙ্গিমচন্ত 
চটে পাধ)ারের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং 
বিংশ এতকের লেখকগণেব মধো পবীন্দ্রনাপ, অবনীন্দ্রনাথ, শরৎচন্্র 
চট্টোপাধঠায় ও প্রমথ চৌধুরীর নিকট বাংলা গগ্ভ-পীতি বিশেষ ভাবে 
খণী। সাহিতি।ক বাক্য রচনা করা এক প্রকার শিল্প-কর্ম; ব্যাকরণে 
এই শিল্প-রচনার সুত্র পাওয়া যাইবে না--একথ। উতকৃই গণ্ভ-ল্খকগণের 
রচনা পাঠ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। 
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বাংল! সাহিত্যে নানা প্রকার গন্ভ প্রচলিঠ। ইহাদদিগকে মোটের 
উপর তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে প!রে--/১) উৎকৃষ্ট গন্ভ ব। 
ব্যাকরণ-শুদ্ধ গন্ভ, (২) আবেগময় গন্ভ এবং (৩) গগ্ধ-ছন্দ। ইহাদের 
মধ্যে শেষের দুই স্তরে রচনাই কাব্-ধমী । 'আমরা এখানে এই ছুই 
প্রকার গণ্ঠ সম্বন্ধে মালো৮না করিব । 

আবেগময় গর্দা ও গদাছন্দের পাণক্য বাঝঠে হইবে । আবেগময় 
গদ্যে শ্রোত আছে, কিন্ত তরঙ্গ নাই । কিন্তু গদ]ছন্দ যেশ এরঙ্গারিত 
নদী আ্রেত। 'আবেগমর গদের একটা আ্োতে পড়িয়া বাক। অপেক্ষাকৃত 
দার্ঘ হয়। ইহার অন্তহম প্রপান পঞ্চ) ভাবোদ্ধেপ ত1| এখানে শক 
গ্ুনিব৮ত এবং বাক্যাংশ গ্ুশিরগ্রুত । কিন্তু আবেগ হই কৃশ ছাপাইয়। 
বন্তাআোতে ছাসিয়। চলে । বেমন রবান্দ্রশ!থের _- 

“বাংণ। যাঁর মাতৃগাষা, মেই আমাগ ঠবিত মাতৃভূমিস হ'য়ে বাংলার 
বি্বিদ)।লয়ের কাছে চাতকের মও উত্কঠিহ এেদনায় আবেদন জান|চ্ছিঃ 
_ তোমার অভ্রভেদা শিখপ-চুড়। বেষ্টন কারে, পুগ্ধ পুঞ্জ গ্ামল মেখে 
প্রসাদ আজ বাষঠ হোক ফপে-শগ্ডে, সুন্দর হোক পুপে-পল্লবে, 
মাঃভাষার অপমান দূর হোক, বুগাশক্ষার উদ্বেণ ধারা বাঙাপা চিত্তের 
শষ নদীর রি পথে বান ডাঁকয়ে খয়ে যাক, ই কুপ দাগুক পুণ 
চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দ-ধবলি।» 

অথবা বার্কিমচন্দ্রের-: 

“এসো ভাই সকল! আমর! এই মন্ধকারে কাল আোহে ঝাপ দিই! 
এসো আমর! দ্বাদশ কোটি ভুজে এ প্রাতমা হুলিরা ছয় কোটি মাথায় 
বহিয়া ঘরে আনি । এসে, অন্ধকারে ভয় কি! এঁযে নক্ষত্র মধ্যে 
মধ্যে উঠিতৈছে, নিবেতেছে, উহারা পথ দেখাইবে। ১ল! চল! অসংখ্য 
বাহুর গ্রক্ষেপে এই কাপল সমুদ্র হাড়িত, মধিত, ব্যস্ত করিম্স! মামর!1 


১৩২ ংল। ছন্দ 


সম্তরণ করি-সেই স্বর্ন-প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি । ভয়কি? না 
হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীতনে কাজ কি ?” 

এই শ্রেণীর রচন|কে নিছক গদ্য বলা চলেনা, কারণ ইহাতে গতি 
আছে, এই গঠি দৈনন্দিন প্রয়োজনের সীম! অতিক্রম করিয়া পাঠককে 
রসের আনন্দ লোকে উপনীত করিতে পারে। এই গতিই ছন্দের প্রাণ, 
একথ। পুর্বে বলা হইয়।ছে। প্রস্ফুট ছন্দে এই গতি তরঙ্গ-*গগের রেখা- 
বৈচিত্র্যে বিশেষ বিশেষ রূপ প্র।প্ন হর। তাহাকে বলা হয় ছন্দের 
প্যাটার্ণ। অন্ফুট ছন্দের শির্দিষ্ট রূপ না থাকিলেও, গগ্ঠছন্দে ও গৈরিশ 
ছন্দে বূপ-বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। এইখানে আবেগময় গগ্য ও গন্ভ- 
ছন্দের প্রধান পার্থক্য । তাহ! ছা 91, গগ্ঘ ছন্দে বাকোর সামগ্রিক আবেদন 
অপেক্ষ! প্রতিটি শব্দের '৪ বাক]ংশের কশ্ম কারুকাধের প্রতি অধিক 
মনোযোগ দেওয়। হয়। এবং আবেগময় গগ্ভের উদ্বেলতার পরিবর্তে 
ইহার লক্ষ্য ভাব-সংহতি। পয়ার-ত্রিপর্দী হইতে গৈরিশ পর্যন্ত 
সমস্ত ছন্দেই ভঙ্গ-প্রাকতের স্বাভাবিকত। সত্তেও কিছুটা 'পগ্ঠ-পপ্ঠ' ভাব 
পাওয়া যাম্স। প্রাচীন-গন্ধী ভাষায় এবং 5৮1112 বা শবের কম-ভঙ্গে 
(েমন,_হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি') এই অস্বাভাবিকতা 
পরিস্ুট, এবং পগ্ভে ইহা স্বীকৃত । কিন্তু গণ্চছন্দে এই সকল অস্বাভা- 
বিকতা থাকে ন।, বা অন্ন থাকে । গগ্ঠছন্দের নমুনা 


(১) এখানে নামল সন্ধ্যা | 
গ্যদেব, 
বেন দেশ কোন্‌ সমুদ্র পারে, তোমার প্রভাত হল? 
অন্ধকারে, এখানে কেপে উঠ.চে, রজনীগন্ধা, 
বাসব ঘরেব দ্বারের কাছে, অব ভা নববধূর মতে) 
কোদ্খানে ফুটল, “ভার বেলাকা্ বনক টাপ!? ১ রবীন্রনাথ ) 


গঠ্া ছন্া ১৩৩ 


(২) ছুটি হ'লে পরে 
সুরু হোত আমার মাষ্টারী 
উদ্ভিদ মহলে। 
ফলস! চালতা! ছিল, ছিল সানবাধ! 
সপুরিয় গাছ। 

অনাহত জন্মেছিল, নী বরে ফুলের এক চারা 

বাড়ীর গাঘেষে। 

সেটাই আমার ছাত্র ছিল। ( (রবীশ্রানাথ ) 


(৩) ন'মল সন্ধা, 

আর্যদের, এখানে নাম্‌” সঙ্গ, 
কবিতার সন্ধা, 
পিলু-বাগোয়ার সন্ধ্যা । 

একাকার এইউ যান মায়ায় 

জাগন্ন জদয়ের গোধুলি লগ্নে 

গুধু নীলাভ একটু আলে! এল 
তোমার পাই কার্ড, 

আর এল তোমার ট্রেণের অ্পষ্ট দুরাগত ডাক। ( বিস্ দে) 


গগ্যছন্দ শব্দটি ইংরেজী [০95 ৮€:56-এর অন্ভবাদ। এই ছন্দ 
রবীন্ত্রনাথের লিপিকাতেই প্রতিষ্ঠার দাবী লইয়া প্রথম 'আাত্ম-প্রকাশ 
সরে । পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং এ ঘুগের কবিগণের মধ্যে অনেকে 
গগ্ভছন্দের উংকর্ষ-সাধনে মনোযোগী হন । 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাংলা ছন্দের ইতিহাস 
আদি যুগ 


সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা-_বাংলা ছন্দের আদি ঘূগ বা গঠন কাল 
১৪৫০ রীষ্টান্দ পযন্ত বিস্তুত। এই যগে ভঙ্গ-প্র4রুহ ছন্দ, শুদ্ধ-প্রারুত 
ভন্দা এবং দেশজ হন্দ-বাংলা ছন্দের এই [াতনটি পার! উৎপন্ন হয় । 
ভঙ্গ-প্রাকত ছন্দের আভাস পা€য়া যায় এই যুগের প্রথম দিকে পঠিত চঘ।- 
গীতিকার । এই ঘগেই শেষ দিকে শ্রীকল্পচকীতিনে ভঙ্গ-প্রারুত ছন্দ-পদ্ধতি 
গ্রতিষ্ঠা লাভ করে । শুদ্ব-গ্রাকৃত ছন্দ এই যুগেই অপভ্রশ সাহিতা 
হইতে বাংলায় গুহীত হয়। জয়দেবেখ কাব্যে ইহার আদি কপ 
পায় যাইবে । এবং ধিগ্ভাপতঠিব মৈথিল ও অবহটঠ কাব্যে প্রথম 
গুরের শুদ্ধ প্রাকত ছনা আংশিক পরিণতি লাভ করে! ণেই যগে 
দেশজ ছন্দেরও সুচন! দেখ! দিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
বে সে যুগে প্রবাদ ও ছড়ার বাহিরে অভিজাত সাহিত্য-রচনায় এই 
ছন্দ ব্যবঙছ্গত হইত কি না বলা কঠিন । 


চর্যা-গীতিকার ছন্দ 


ন্দের ইতিহীজে চর্ধাছন্দর-_ চধাগীতের আবিষ্কার বাংল! সাহিত্যের 
একট স্মরণীয় ঘটন?। ইহাকে কেন্দ্র করিয়। নানাপ্রকার আলোৌচনা- 
গবেষণার শুত্রপাতত হইয়াছে । আমরা এই গীতগুলিতে হাজার বছরের 
পুরাতন বাংল। ভাষার নিদর্শন পাই। ইহাতে সে যুগের বাঙালীর 


চা-গীতিকার ছন্দ ১৩৫ 


ধর্ম-জীবনের যে আলেখ্য পাওয়া হায়, তাহার মুলাও কম নহে। 
এইভাবে চযাপদগুলি হইতে পুরাতন ইতিহাসের নানা প্রকার জীর্ণ-শৃত্র 
উদ্ধার কর] হইতেছে । আমরা এখানে ভারতীয় ছন্দের ইতিহাসে 
চধযাছন্দের স্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। চর্যাগীতের ভাষ। যেরূপ 
অপতভ্রংশ ও বাংলার মগ্যবতী সেতু রচন। করিয়াছে, চর্যার ছনেও 
সেইরূপ অপত্রংশ ও বাঁংলা ছন্দের মধ্যবর্তী স্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যাইবে । একদিকে অপভংশ ছন্দের সহিত এবং অপর দিকে বাংল 
হুন্দের সহিত চধাচ্ন্দের যোগল্ত্র বর্তমান । 

চর্যাপদাবশীর ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে অপন্রংশ ছন্দের লিশ্ন- 
লিখিত বোশশ্ট্য গুলি পাওয়া যাইবে £ 

(১) অপতভ্রধশ ছন্দের গায় চর্যার ছন্দ ৪ মাত্রাছন্দ। 

(২) চর্যার ছন্দও সমিল 

(৩) চর্যার ছন্দেও অক্ষরের অ-তৎসম প্রয়োগ সুলভ । 

(৪) পুবাঞ্চলেব অপন্রংশ ধারা অনুযায়ী চর্যার ছন্দেও মাত্রাসম 
( অর্থাৎ সমপবিক ও স্ম-পংক্তিক ) ছন্দের প্রাধান্ত | 


(২) “পাদাকুলক” অপন্ংশ যুগের নিজস্ব ছন্দ । চর্মাতেও এই ছন্দের 
সংখ্যাই অধিক । 

প্রথম দুইটি বৈশিষ্টা সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা কর! নিশ্রয়োজন । 
অবশিষ্ট বৈশি্ট্যগুলি চর্ধার ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব । 


চর্যায় অক্ষরের মাত্রামূল্য-_ অক্ষরের মাত্রামূল্য সম্বন্ধে আমাদের 
এই ষুগের নিয়ম অনুসারে চর্যা ও অপরাপর প্রাচীন বাংলা কাব্যের 
ছন্দ বিষ্লেষণ করিলে প্রচুর পরিমাণ ছন্দ-পতন পাওয়া! যাইবে । কিন্ত 
মনে রাখতে হইবে, তখনও বাংলা উচ্চারণের নিজন্ব রীতি প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে নাই' অন্ত স্বরাঘাতের সহিত আগ্ত-শ্বরাধ'ত এবং দীর্ঘ 


১৩৬ বাংলা ছন্দ 


উচ্চারণের সহিত তৃম্ব উচ্চারণ তখনও প্রতিদ্বন্দিতা করিতেন্ছিল। 
বাংল! উচ্চাপণের এই অনিশ্চয়তাই সে-যুগের ছন্দ-শৈথিল্যে লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে । বাংলা ভাবা উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করিলে, বাংল উচ্চারণ 
হইতে৪ এই শিথিলতা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়। সেজন্য চর্ধাপদা বলীর 
তুলনায় শ্রীরুষ্খকীর্তনে এবং শ্রীকৃষ্ণকীতনের তুলনায় মধ্যযুগের কবিদের 
রচনায় অধিক পরিমাণে আধুনিক ছন্দ-পদ্ধতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাগ্প। 
সে-যুগে বাংলার স্বকীয় উচ্চারণ-রীতি প্রতিষ্ঠা লাভ না করায় অপভ্রংশ 
যুগে অক্ষরের যে নূতন মাত্রা-মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল, চর্যার যুগে 
তাহাই অধিক পরিমাণে ব্যবত হইয়াছে । অপত্রংশ ছন্দ শাস্ত্রে দীর্ঘ 
অক্ষর হৃম্ব ও ত্ৃম্ব অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ বিকল্পে স্বীকৃত হয়, 
প্রাকৃত পৈঙ্গল হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহা! আমর৷ দেখাইয়াছি। 
চধার ছন্দে অক্ষরের এইরূপ অ-তৎ্সম প্রয়োগ খুব বেশী । যেমন, 


এত 35/5:555 
চিঅ সহঙ্গে | শু ন সংপৃন্না। 
উঠা ১876524 . 48852 
কান্ধা ব য়ো এ মা | হোহ [বষণা | 
ভগ কইসে | বাহ, শাহি। 
৪5 ০2585. 2:545554 


ফরই অনুদিনং | তৈ লো এ পমাই 


পাঠ-নিণণয়ে ছন্দ-_-এইরূপ হস্ব অক্ষরের দী্ঘ প্রয়োগ এবং দীর্ঘ 
অক্ষরের হুম্ব প্রয়োগ চযাপদগুলিতে অত্যন্ত সুলভ | এই উচ্চারণ- 
শৈথিল্য অপতভ্রংশ ছন্দেও স্বীকৃত হইয়াছিল, সত্য । কিন্তু পিপিক রণে 
অণ্ুদ্ধি ইহার আর একটি কারণ বলিয়া মনে হয়। যেমন, উপপের দৃষ্টান্তে 
মাত্জা-পুরক দীর্ঘকরণের জঙন্ত “চিত্ব' স্থলে 'চীঅ' পঠই অধিক লঙ্গত। 


ছন্দ ও পাঠ-নিণন্ ১০৭ 


অবশ্ঠ এই দীর্ঘকরণ বা ০011611590157 1615500611105 সকল 
ক্ষেত্রেই হইত বলিয়া যনে হয় না। এবিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা 
হইয়াছে । তবে এক্ষেত্রে দীর্ঘকরণ সমর্থনযোগ্য । কারণ সাহিত্য 
পরিষৎ কতৃক মুদ্রিত সংস্করণে বহুস্থলে চীআ' (চিত্ত )-পাঠ 
পাওয়া যায় । থা, 

(১) চঞ্চপ 'চীত্র পাউঠো কাল ॥ 

(২) “চীঅ' থির করি ধরে নাহী। ইত/দি 

সেজন্য এখানে “চীঅ+ পাঠই অধিক সঙ্গত। তাহা হইলে ছন্নও ঠিক 
খাকে। সেইবপ, অনুজ্ঞা পদ “ভন? অপেক্ষারত আধুনিক ক্রিয়া রণ । 
(তুলনীয় £ করহ-_ করম--করো )। চর্যার ভাষার পক্ষে প্রাচীনঙর 
'ভণহ" ব! 'ভণঅ" রূপই অধিক যুক্কি-যুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেইরূপ 
“শুন, স্থলে শুন" (তুলনীয় হিন্দী “ম্ুনসান' ) এবং “কাহ্‌, স্থলে কাহু,” 
পাঠ (প্রাচীন মৈধিলীতে১ এই পাঠ পাওয়। যায়) হওয়! উচিত কি না 
বিবেচ্য । ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বেদের অনেক পাঠ পুনর্গঠন 
করিবার চেষ্টা কর! হুইয়াছে২। এই ভাবে চর্ধারও 'অনেক পাঠ সংশোধন 
কর1 যাইতে পারে । চর্ধার মুদ্রিত পাঠে বু লিপি-অশ্ুদ্ধি আছে। 
অনেক সময় ছন্দ-বন্ধ উপেক্ষা! করিয়! পংক্তির মধ্যভাগে অতিরিক্ত অংশ 
₹যোজিত হইয়াছে । যেমন, 

কইসনি (হালো ডোম্বী ) তোহোগ্ি | ভারি আলী । 
এখানে “হ!লো ভোম্বী' অংশটুকু পংক্তির মধ্যে নিরর্থক ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ইহা কবির অভিপ্রেত হইতে পারে না। অতিরিক্ত অংশরূপে ইহ! 
পংক্তির প্রথম দিকে বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত । 


১। তুলনায়_“বর্ণরয়্াকর'। জীহনীতিকুমার চট্টোপাধার ও শ্ীবাবুয়। শ্িশ্র 
সম্পাদিত, পৃঃ ২৫ ৰ 
৭ | 80010, ৬৩৫10 70616, 0081 


১৩৮ বাংলা ছন্দ 


চর্ধার ছন্দ-বিশ্লেণ-_চর্যাপদগুলির ছন্দ ছুই ভাগে বিভক্ত করা 
ব|ইতে পারে, লঘু ছন্দ বা ১৬ মাত্রার ছন্দ ও দার্ঘ ছন্দ । ৪৭টি পদের মধ্যে 
৩৭টিই* পাদাকৃশক্-জাতীয় ১৬ মাত্রার সমহন্দ! অবশিষ্ট ১০টি দীর্ঘ 
চন্দে রচিত, অর্থাং ইহাদের প্রতি চরণ ১৯ মাত্রা অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ । 
ইভাদের মধ্যে কয়েকটি অসমছন্দও আছে । 


লথুছন্দের দৃষ্টান্ত _ 
(১ এবং কা রদৃঢ |বাথোড় মোডিডট। 


2০০ কি 09 *৮€০ ৮৬৪৫ 


বিবিহ বিআপক | বান্ধণ তোডিট ॥ 


মস এজ ০০০% শপ 07 শি সপ 


বাহ, বিন্সঅ ] আসব মাত । 
০০৩৩৬ ০ ০৪ (9 সপ এ 
সত্জ গরিনী বন | পউসি নিবিতা | (শীহ, ৯১ 
€ ৪ ভু এ ০০ 00 7৮ -্প 
(২) মপনে রচি রচি | ভব নিবাণ।। 


পচ সত সপ | তি 0 শু ০ তা 0০00 


মিহ্ে পো তা বন্‌ | -ধাব এ অপনা || 


অন্যেন জান হু! অচিগ জোই। 


শশা ডে ০ কিঞি রে 


জাম মবণ ভব | কইসন হোই ॥ (শীত, ১৯" 


ক গদ সং০]1---১-১৩, ১৭-২২১ ২৬৯ ২৭, ২৯-৩৩, ৫৩৮০ 8০) ৪২, ৪৪০ 


১৭, ৪৯» ৩৭টি 


চর্যার ছন্দ বিশ্লেষণ ১৬৯ 


দীর্ঘ ও অসম ছন্দের দৃষ্টাস্ত 
৪৮: 2:7৮ 1887 পান 
(১) গঙ্গা জটনা | মা ঝেবে বহঙ্গ | নাঈ। 
৭০ ০০-৪০ -- ৪ ৪ - 
তহি বুড়িলী মা | -তঙ্গী পোইতা | 


জজ ০ ৬] লজ জা 


লীলে পার ক]-রেই॥ 


বাততু ডোন্বী ! বাহ লো ডেম্বী। 


চা 0০ ক শি পট 


বাটত ভইল উ | -ছারা | 


সদ্গুর পাঅ প | -এ 


জাইব পুণু জিণ | -টবা 1] (শীত, ১৪.) 
| ৮+৮+৪ ; ০4+৮+৮+৪ ১ ৮+৮+৮7৪ 3 
৮+২+৮+5 ] 
২) দোঠা ছন্দ, ২৬ মাত্রার চবণ)।1 


মার স পানে! মাতেল বে 


6০05৬ ৯. ৩5 সস আস 
তিছঅন সএলউ[|-এখী। 


৪৮ ভউ তউ 00 জজ আটে 0ে স্ল 


পর্চ বিষয় রে | নায়কেরে | 


বিপথ কে বীন | দেখী॥ 


১৪৩ বাংলা ছল 


খর বিকিরণ স|-ম্বাপে রে। 
গঅণাক্সণ গই | পইঈঠ। 
ভপন্তি মতিত্তা | মই এখু। 
বুডস্ত্ে কিম্পিন | দিঠ।। (গীত, ১৬) 
[ ৮+৬+৮+৭ ১ ৮+৬+৮1৪১৮+৬+৮+৪ : 
৮+৬+৮+৪] 
(৩) ২৮ মাত্রার ছন্দ 


শত জাজ 


পচ ও পি ০ জে ০ শপ | ও আগ | বিলি ৪ 00 


কিন্তে! মন্তে | বিস্তো তন্তে | কিস্তোরে বাঁণব | -খানে! 


0. সদ টি "০ সস ০0৩৬ 666 শপ 


অপই ঠান ম | -হাহহ ল'নে | ছুশ্শ পরম নি |-বাপে | 


এপস আজ হচ্ছ আজ ৬ (টে 610 ৬ »০ ৩0 ০০ ০ ক জপ 


ছুঃথে হর্থে | একু কারর। | ভূপ্রই ইন্দী | জানী! 


0৪ ৮ ৬." সি ০9 ০ জপ: আপ 


শপরা পর ন | চেবই দারিক | সঅলানুত্তর | মাণী| / গীত, ৩৪) 


| ৮+৮7+৮+৪] 


চর্যাপদ ও বাংল! ছন্দ্-_যে-সকল অপভ্রংশ-বৈশিষ্টা চর্যার ছন্দে 
পরিলক্ষিত হয়, তাহাদের কথা বল! হইল । যে-সকল বিষয়ে চর্যাপদের 
ছন্দ বাংল! ছন্দের অগ্রদূত সে সকল কথাও পূর্বে কিছুটা আলোচন1 কর! 
হইয়াছে । এখানে আমর! সংক্ষেপে এ বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিব £ 

(১) চর্যার অধিকাংশ গীত সমছন্দে রচিত। বাংল! কবিতাও 


সমছন্দ-প্রধাশ। 


চর্যাপদ ও বাংল ছনা ১৪১ 


(২) মধ্যযুগের কাব্যে যেবূপ পয়ার ছন্দই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইয়াছে, তাহার পরেই ত্রিপদী--চর্যাতেও সেইরূপ যোড়শ মাত্রিক ছনের 
সংখ্যাই সর্বাপেক্ষ। অধিক ) ২৮ মাত্রার ছন্দ সংখ্যার দিক দিয়! দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করিবে। 

(৩) ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের স্তায় চধাপদগুলির ছন্নও প্রধানতঃ আট 
মাত্রার পব ছারা গঠিত । 

(5) এইরূপ তই, তিন বা চারটি পবেই চ্ধার পংক্তিগুলি গচিত। 
ষোড়শ-মাত্রিক পংক্রিগুলি ছিপর্দী ও সমছন্দে রচিত । অবশিষ্ট গীতগুলি 
প্রধানত; ত্রিপদী ও চৌপদী। বাংলা ছন্দও প্রধানতঃ দ্বিপদী, ত্রিপদী ও 
চৌপদী। 

(৫) অপত্রংশ যুগেই যৌগিক অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ এবং অধিক 
সংখ্যক লঘু অক্ষর ব্যখহার কাগয়। ছন্দ প১ন। করিবান্ন পদ্ধতি প্রচালত 
হইয়াছিল । পশ্চিমাঞ্চলে এই পদ্ধতি তেমন জনপ্রিরতা অজন করে 
নাই। কিন্তু পুবাঞ্চপে ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করে। চধার ছন্দ 
হইতেই আমরা এই তথাটি জানিতে পারি । চায় বহুস্থলে ১৩, ১৪১ ১৫ 
এমন কি ১৬টি পু অক্ষর দ্বারা, অর্থ।ৎ সবপদু বা লঘুসংখ্যাধিক অক্ষর 
হার! এক একটি ষোড়শ মাত্রক পংক্তি গঠিত হইতে ৫দখা ষায়। এবং 
যৌগিক অক্ষর সঞ্জোচন দ্বার! এক মাত্রায় উচ্চারণ করিবার পীতিও 
চ্যার ছন্দে অত্যপ্ত সুলভ। এই ব)।পারে 'পূর্থীরাজ রাস" কাব্যের 
অপতভ্রংশ ছন্দে ও চর্ধার অপভ্রংশ ছন্দের পাথক্য বুঝিতে পারা যায়। 
চষাগীতগুলিতে ত্রম্ব ও হুম্বীকৃত অক্ষরের প্রাধান্ত সকলেরই দৃরি শাকর্ষণ 
করিবে । এইব্দপ ১৪টি অক্ষ ব্যবহার কিয় পয়ার এবং ২৬টি অক্ষর 
ব্যবহ্ঠার করিয়। ত্রিপদী ছন্দ রচন1 কগিবার রীতি বাংলা দেশে ত্রয়োদশ- 
চতুর্দশ শতকেই প্রচলিত হুইয়াছিল। কারণ শ্রীরুষ্ণকীর্তনে পয়ার- 
ত্রিপদীর পুর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। অপত্রংশ ছন্দ কি ভাবে 
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ক্রমে ক্রমে বাংলার প্রসিদ্ধ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে ঈপান্তরিত হইয়াছিল, 
চর্যাগীতপুশি সে সম্পকে মূলধন মান্য বহন করিতেছে । 


কবি জয়দেব ও বা"ল। ছন্দ 


গীতগো(বিন্দে অপভ্রংশ ছন্দ--বাঙালা কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ 
সংস্ক৬ ভাবার বাচত দ্বাদশ সর্দে ।15% একটি গাতকথা। ইহাতে 
৮০টি হোক ও ২৪টি গাঠ আছে। ইগাদের মন্যে ৭৭টি প্লোক বিভিন্ন 
লঞ্ছণ্দে,। এক।৪ আবার এবং অবশিষ্ট হট প্লোক ৪ ২৬টি গীত, অপনহ্থংশ 
ছন্দে রচিত । সংহত শ্লোক হখেঙ্া। 'অপভ্রংশ ছন্দে রচিত গতগুলিই 
অধিক গ্রাস । আদি বুগের বাংশা আাহিখের উপর অপন্রংশ প্রভাবের 
কথা আমরা পুপেই আলোচনা কারিয়াছ। এই প্রভা এত প্রবল 
[ছিপ বে, জগ্দবের ম্যাগ সক্ষম কাব মতদ্ধুত ভাষার কাব। বচনা কৰ্িতে 
বসিয়াও অপনংশ ছন্দাদন অনুকরণ ক।€০5 দ্বিধা! বোধ করেন নাই । 


পূরবী অপভ্রংশ ও জয়দেব__খপত্রংশ ও অধহট্ঠ সাহিত্যে বে- 
সকল ছুশ গ্রচণিত [হল হাহাদের কঙকগুলি খি্ন্দীতে ও কতকগ্াপল 
বাংল ডন।তয়তা পাত পপ্েত হৃন্দা সাংহাভার গ্াচানতম এন্থের 
নাম পর্থারাজ পাসো | চাদ খপদাত পস্ভি' এই কাব্য গ্রন্থখানি অপন্ংশ 
ছন্দের একটি মলাখান ভাগাগ । এই কাব্যে ধাবাত অপন্রংশ ছন্দগুলি 
হই ভাগে বিভক্ত করা যাইত পাবে) দোহা বাগাথা জাতীয় বিষষ- 
পংক্তিক হুনদ, এবং (7) মান্রাপঘক জাঠীয় সমপংক্তিক ছন্দ। এই 
কাব্যের শতকব। ৯০টি অধিক ছনই প্রথম শ্রেণার অরধাৎ বিষম-পংক্তিক 
নদের অন্তভভ্ত । তপাহা ছন্দের (.-ম পথক্ত ১৩ মাত্রার ওর পংজ্তি 
১. মাত্র) এখং ইহার বিপধীত 'কবিত্ব ছলে সংখা! এই কাবেে 
অত্যন্ত অধিক । ইহার তুলনা এই গ্রন্থে মাত্রামক হইতে উৎপন্ধ 
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হিন্দী চৌপইঈ ছন্দের সংখ) নগণা। অপর পক্ষে গাভগোবিন্দের ছন্দ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, জঙফ্দেব মাত্রাসমক জাতীন্ 
পাদাকুলক* 'এবং সন্তবতঃ এই ছন্দ হইতেই উদ্ভুত অই।বিংশখ-মাত্রিক 
ছন্দহ "তান্ত আপিক সংখ্যায় ব্ব্হার করিয়ছেশ। জএদেব কয়েকটি 
গীত বিষম পরান্তিক ছন্দে লিখিয়াঙেন বটে, কিক হহারা দোহা বা গাথা- 
জাতায় ছন্দ নহে । প্ুধু গাহতগাবিন্দে কন, খাংলা সাহিতোব আদি 
গ্রন্থ চমা-গাতকার আগকাংশ ছন্দ যোডশনম দিক মাত্রাসমক 
অথবা উহা] 5505 উত্পনন অষ্টাবিংশ মাতিক সম-পতাভুক ছন্দ । ইহা 
হতে আমরা 'অপশংশ ছনোণ এইটি ধারার কণা কমন। লপিতে পাখি 
পুরী পাপা € পশ্চিমা বারা পুপাকলের বাডি অস্টলরণ কাযা জয়দেব 
মাত্রাসমক ভগই »পিক বাধার করিঝাভিলেশ। ঠহাই এখন পূর্বাঞ্চলের 
এতিহো পরিণত হইয়াতে | আপুর পক্ষে, পাাহাডাতাথ গম ছৃশ্দ 
হিন্দী এখনও অত জণপ্রিষ। 


গীঙগোবিন্দের ছন্দরবৈচিজ্রা-_গী ঠগোবিনের অপদংশ ছন্দগুলি 
চাট খ্রণানে  বহভ কগা বাইন্ছে পারে) চৌমা নরক (১) পঞ্চমাংত্রক 
ও (৩) সপ্তম] রক গণের হন্দ এবং (৪, 1ম ছন্দ 
(৯) চোমাতিক গণেগ ঘন? 
(ক) প্রা5 পর্ধক্ত ৪+৪+৯+৯-১৬ মাত্রা; পাদাকুলক ছন্দ-_ 
হ্ঠাথান | তিহমাপ | হারনু | বাহমূ। 
স। মগ্কুতে কুশ তস্রাব্ব ভারমূ (শীত, *) 


2৯17 


£ 


গীত সখা ৯১১২, ১৪ ও ০৮ চন্দে বাঁ 5 


1 


খ) প্রতি পংক্তি ৪+3১+৪+৩-১? মাত্রা 


ানিল ত | -রল কুধ | -লয় নয় নেন। 
তপতি ন স। (কিশলয় শঙনেন ॥ (গীত, ১৬) 
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(গ) প্রতিপংক্তি ৪+7৭-২৮ মাত্রা 
নিশদতি | চশ্গন | 1সন্দু কি |-রণ মনু |] -বিশাতি | খেদম | বীরস্‌! 
বযালনিলয় মিলনেন গঞগ্লমিব কলয়তি মলয় সমারম্‌ ॥ (গীত, ৮) 
এই অষ্টাবিংশ মাত্রক ছন্দ জয়দেবের বিশেষ প্রিয় ছিল বলিয়া 
মনে হয়, কারণ ২৪টি গাতের মধ্যে দশটিই তিনি এই ছন্দে রচনা 
করিয়াছিপেন । ৩, ৪, ৫) ৬, ৮, ১১, ১৭, ২৯১২২ ও ২৩ সংখ)ক গাত 
গুলি এই দার্থ ছন্বে রচিত। বুঝ ছন্দ ব্যবহাপ করিবার সময়েও জয়দেব 
দীর্ঘ শার্দুপ-বিক্রা(় ৩ ছন্দের প্রতিই অধিক পক্ষপাত দেখা ইয়াছেন। 
(গ) প্রতি পংান্ত -৪১৯৬+€-২৯ মাত্র। 
পয়প ও | -রঙ্গ ত | -পঙ্গ বি] -কাশ শি |-বাস ক| -রে আরতি | মণ্ডগে । 
ম্নসিজ পাশ বিলা9 ধরে শুভ বেশ নিবেশয় খুগুলে ॥ (গীত, ২৪) 
(ঘষ) প্রথম পংক্ডি-৪ ৯ ৫-২* মাত্র 
ছ্বিতীর পধংক্ত--৬ ১৯৪ নু ১৬ মাত্র। 
পয় প | -য়োধি জ | -লেধুঠ | বাননি | বেদম্‌। 
[বহিত খাহও চিত্রম থেদম্‌ ॥ (গাত, ১) 
(৬) প্রথম পংক্-৩ ১ ৩০০১২ মাত্রা 
দ্বিার পংক্ত---২+৪-৬ মাত্রা 
তৃতীঞ পণক্ত--৩+৮+৩-০১১ মাত্রা 
পিনমাঁণ | মণ্ডল | মওন। 
ভব ! ৎওন। 
যুনিজন | মানস |হংস॥ (গীত, ২) , 
(২) পঞ্চ-মাত্রিক গণের জন্দ £ 
(ক) প্রতি পংটি---৫ ১৪55 ২০ মত্র। 
কুন হকু | মার তছু | মতনু শর | লীলয়।। 
শ্রগপি হি হন্তি মামতিবিষম শীগন়া | (শীত, ১৩) 
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(খ) প্রতি পংক্তি-- € * ৬-+-৪-৩৪ মাত্রা (অথবা ২০১৪) 
বদলি যদি | কিঞ্দিপি | দণ্তরুচি | কৌমুদী | 
হঞ্তি দর | তিমিএমতি | ঘোরম্‌। 
স্কুরপধর সীধবে তব বদ্দন চক্দরম1 
রোচয়তি লোচন চকোরম ॥ (গীত, ১৯) 
।৩/ সগু-মাত্রিক গণেগ ছন্দ__ 
প্রতি পংক্তি_-৭১৯৩+৩-২৪ মাত্রা 
কিং করিষ/ত | [কং বদিষাতি | সা চিরং বির | -হেন। 
কিং ধনেন জনেন কিং মম জশাবতেন গুহেন॥ (গীত, ৭) 
এই গীতে সপ্তমাত্রক গণগুলির প্রথম ও চতুর্থ মাত্রায় এক 
একটি গুরু অক্ষর ব্যবহৃত হইছে । হহাপ ফলে কবি৩াটিতে বুত্ত-ছন্দের 
গায় একটি [বশেষ প্যাটাণ পাওয়া যায়। বুন্ভ-ছন্দের গণ-পদ্ধতি অনুসারে 
বিশ্লেষণ কনিলে এই সপ্তদশাক্ষর ছন্দের গণ-বিখাস হইবে র-স-জ-জ-ভ- 
গ-্ল। 
(৪) মিশ্র-ছন্দ__ অথাৎ বির মাত্র।-দেখের গণ দ্বার! গঠিত ছন্দ £ 
(ক) প্রথম পংভ্ডি-৫+৫+4+-৫-+২ল ১৭ মাত্রা 
দ্বিতীয় পংক্ত--৮+*-7১_১৫ মাত্রা (অন্ত প্রকার গণ- 
সমাবেশও হইতে পাক্গে ) 
মধু খুদিত | মবুপক্ল | ফলিতর। | -বে। 
বিলস মদন গস | সরস ভা | -বে॥ 
মুখতর পিক নিকর নিনদ মুখরে। 
বিলন দশন-রুচি রুচির শিখরে ॥। (গীত, ২১) 
(খ) প্রথম পংক্তি_৩+৩+৫-১১ মাত্রা মিল ক 
দ্বিতীয় পংক্তি- ৩+৩+৩- ৯ ৮ 
তৃতীয় পংক্তি--৩+৫+7২-১* ৪ 
চতুর্থ পংদ্তি-_ ৪+৪+৫7- ১৩৮ 
3, 


ক 
*. খ 
”» ক 
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দহতি | শিশির | মুখে। 
মরণ | -সনুক | -বোতি। 
পতি | মদন বিশি | -খে। 
বিলপত্ি | বিকল ত | -রোতি ॥। 
ধ্নাত মধুপ সমৃতে। 
এবণমপিদধাতি। 
মনসি বলিত বিগতে। 
[নশি শাশ রুজ মুপনাতি ॥ (গীত, ১৯১ 
এই ছন্দেই কেবল অসম দোহ। ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। ছন্দটির 
ভার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাব প্রতি চ৫ণের প্রথম ছয়টি অক্ষর 
লঘু এবং অধশিষ্টাংশ (১) ল্থু+গুক+গুক, ২) গুরু +পঘু, (৩) 
লথু1লঘু গুরু, এবং ৪) লঘুঁপঘু1গক+লঘু 'আক্ষর দ্বারা রচিত। 
বৃনুছন্দ '»নুপারে ইহার গণ [বহন হইবে-_ন-ন-য়, ন ন-গ-ল, ন-ন-স, 
-স-ল। 
জয়দেবের অপতভ্রংশ ছন্দে গুরু অক্ষর প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া মায়। যুগ্ম-মাত্রিক ছন্দে ( অর্থাৎ চার মাত্রার 
'গণ'-গঠিত ছন্দে) সাপারণ*% অবুগা মাত্রায় গুরু অক্ষর ব্যবঞ্চত 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ৩, ৭) ১১, ১৫১ গ্ভৃতি মাত্র! অপেক্ষা ১, ₹, ৯, 
১৩, প্রভৃতি মাত্রার গুরু অক্ষরের প্রয়োগই বেধা। ইহার ফলে এ 
সকল অঙ্গর উচ্চারণ কালে এক প্রকার তরঙ্গ-ভঙ্গ স্থৃষ্টি হইয়া 
(টীমাত্রিক গণ-বিভীগ আরও স্পই হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময 
বুগ্ম মাত্রার গুরু অক্ষর বাবহার কপিয়া আট মাত্রার এক একটি 
যুন্ত-গণ স্ষ্টি হইয়াছে । যেমন, 'ধুঘকেতুমিব» কনকদগ্ুরুচি' 
'বন্ধুলীবমধু* । জগদেবের সমস্ত অপত্রংশ ছন্দেই শেষ 'গণে' অন্তত: 
একটি গুরু অক্ষরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া ঘায়। গেজন্ত পগংক্তির 
'শষে বিশেষ এক প্রকার ঝৌক অনুভূত হয়। 


গীতগোবিন্দ ও বাংল! ছন্দ ১৪৭ 


জরদেবের ছন্দও সংক্কত ছন্দের হ্যায় পংক্তি-নিভর, বাংলা ছন্দের স্তায় 
পব-নির্ভব নহে । সে মগে একটি চরণে মোট »ত মাত্রা ব্যবহৃত 
ঠইরাছে শাহার উপরেই ছন্দের গঠন নিভর করিত । “গণবিষ্তাস 
তখন ৭ তনোের গঠনে সহায়ত! করিত না! তথাপি গপ্াকৃত ও অপভ্রংশ 
₹ন্দেই যে ধাঁঠবিভভ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'গণ? খা পনের সুব্রপাত হইয়াছিল, 
চাহ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। জরদেবের ছন্দে এই ফরি-বিভাগ 
514৩ স্পষ্ট । সেই জগঈ “গন অগসারে গয়দেবের ছন্দ বিশ্লেষণ করা 
হইল । কোন কোন ঞ্েত্রে মিত্রাঙ্ষরের সাহ।যো একটি পংক্তি কয়েকটি 
খণ্ডে ধিশুল্ু করা] হইয়াছে । বেমন, 
পঠএতি পত্রে বিচলিত পত্রে 
শঞ্ষিত ভব্ছুপযানম্‌। ( গীত, ১১) 


গীতগোবিন্দ ও বাংল! ছন্দ--উপরে উদ্ধত তিন 'অংশে বিভক্ত 
পংক্তির সাঠত বাংলা ত্রিপদী ছন্দের সাদৃগ্ত পঞ্চ) করিবার বিষয়। 
শষে দুইটি গুক্ অক্ষর ব্যবহার করিয়। ৪ অক্ষরে ১১ মাত্রার পংক্তি- 
বচনা৪ গাতগোবিন্দে স্থপভ। এই শ্রেণীর পংল্তির আদশেই পয়ার 
ছন্দ বচিত হুইয়।ছিল। ধার ভন্দে ভঙ্গ প্রাকতের পুর্বাভাষের 
কথা পুবে আলোচন। করা হইঝ়াছে। গীত গেবিন্দের বাত-প্রধান ও 
শঘু-অক্ষর-প্রপান পংক্তি গুলি তাহ। সমর্থন করিতেছে । 

বিগ্ভাপত্ি ও গোবিন্দদাস জয়দেবের 'অপহ্রংশ ছন্দ অনুকরণ 
করিয়ািলেন। দেজগ্ঠ খাংল। শুন্ধ প্রারত ভন্দের উপর গীতগোবিন্দের 
প্রত্যক্ষ প্রভাৰ পরিলক্ষিত হর । 


আদি যুগে দেশজ ছন্দ 


আাদি যুগ লোকসঙ্গীত হইতে দেশজ ছন্দের উদ্ভব হুইয়াছিল। 
শুভস্করের "আর" নামে পরিচিত ছড়াগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে 


১৪৮ বাংল ছন্দ 


কপত্রংশ ভাষার £াব দেখিতে পাণয়া যায়।১ এই ছড়াগুলি পঞ্চদশ 
শতকের পুবে রচিত হইয়াছিল।  শুভঙ্করের কোন কোন ছড়। আছি 
মুগের দেশজ ছন্দে রচিত।॥ যেমন, 

|] | | | 

শড়বা [বা পুটবা লিজ্জে। 

কাঠায় কউবা বাঠাষ লিজ্টে || 


ইা। চৌমানিক দেশজ ছন। শুভস্করের নামে প্রচলিশ ছড়াগুলিকে 
শসা? বলা হয়। কিন্তু প্রান "আধা ছন্দের সহি* ইহার কোন সাতৃশ্য 
নাই। খুব সম্ভব 'অপব্রংশ ঘুগে আর্। ছন্দে এই জাতীয় গাণিতিক 
সুত্র বা খগনুল। রাচত হইত এ সকপ স্তরের খাংল। বূপান্তবও “আরা 
শা.মই অিহি৩ হইতে থাকে । শু৬ক্করের “আযা, গুলি বিভিন্ন ছন্দে 
রটিত। কয়েকটিতে চৌমাত্রক দেশড ছন্দ পাওয়া বায়। পাদাকুপক 
শোও এইরূপ “আধা? রচিত হইয়াছিল । যেমন, 
পণশশা পথম শর গজবাণ । 
নব দবগ্রহ 4 বইমান | ইত]াদি 
অধিকাং* শুভস্করী 'আধা” পয়ুর ছন্দে রচিত। ইছাদের ভাবা, 
৮ ও বিধয় বস্ত্র, কোনটি আদি যুগের উপধুক্ত নহে! 
কেপ প্রব)নঃ খনার জ্যোতাষক স্তর এবং £ময়েদের ব্রতকথার 
ইডাগু|ল কবে বচিঠ হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। 
এই সকল বচ*ার যে সাংস্কৃতিক চির পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান 
হয়, এগুলি পঞ্চদশ শএকের পুবেই প্রচাপত ছিল। কারণ পঞ্চদশ 
শতকে বাংশাগ সাংস্কৃতিক জীবন-গ্রবাহে যে-পৌবাপিক প্লাবন আসিয়াছিল, 
এেই ছড়া লাতীর রচনাগুলতে তাহার কোনরূপ প্রভাব পড়ে পাই । 


১; শীহকুমাৰ সেন বা. সা. ই. পৃহ ৩৬ 


আদি যুগে দেশজ ছন্দ ১৪৯ 


এগুলি একান্ত ভাবেই বাংলার লোক-শ্রুতির (16010 1015) নিজস্থ 
সম্পদ । ১৩-১৪শ শতকে আাদ্গণ্য ও শ্থানিক স'স্কৃতিব সমবায়ে যখন 
নুতন এক হিন্দু সংস্কৃতি গড়িরা উঠিতেছ্িল, সেই যুগেই এই সকল 
'প্রিবচন, প্রবাদ ও ছড়। ব্যাপক প্রচলন লাভ করে। ডাকের বচন 
উডিঘ্যায় ও আসামে প্রাচীন কাশ হইতেই প্রচলিত । 

এই প্রবচন ও ছড়াগুপ যে আদি সগেরই রটনা, ইহাদের ছন্দ-রূপ 
দেখিয়াও তাহা বুঝিতে পার] যাঁয়। মধ্য মগের শেষ দিকে এবং 
আধুনিক যুগে দেশজ ছন্দে বে-পারিপাট্য দেখা যাষ, এই সকপ 
রচনায় তাহা! পাওযা যায় না। এই যুগের দেশজ ছন্দের কয়েকটি 
নমুনা £ 

যণ মাত্রক ছন্দ _- 


(১) ধর্ম করিতে যেন জালি। 
পরথর দিয়া রাখিয়ে পানি ॥ 
অশ্বথ রোপে বড কর্ম । 
মণ্ডপ দেএ অশেষ ধম ॥ (ডাকের বচন) 


! | 
(২) আমি অটনা | চার্ষের বেটী। 


গণতে গাথতে কারে বা আটি | ( খনার বচন) 


(৩) ভবা হইতে শুন্ত ভাল যদি ভরতে যায়। 
আগে কইতে পাছে ভাল যদ্দি ডাকে মায়॥ এ 


চোমাত্রিক ছন্দ-_ 
| [ | 
(8৪) আযাটে কাড়ান নামকে । 
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে ॥ 
ভাদরে কাড়ান শীষকে ৷ 
আখিনে কাড়ান কিসকে ॥ 


১৫৩ বাংলা ছন্? 
(৫) আঘাণে পৌঁটি। 
পৌঁষে দেউটি। 
মাঘে নাড়। 
ফাল্সানে ফাঁড়া খনার বচন 


বিদ্যাপতির ছন্দ 

বগ্ভাপতি ও বাংল! ছন্্__বিদ্ধধপতি মৈখিল এবং অবহ্টও 
ভাষায় অনেকগুপি গীত রচনা করিয়াছিলেন । গীত গুপণি মিখিল। 
অপেক্ষা বঙ্গদেশেই অধিক সমাদর লাভ করে। কবিত্বে ধ্বণি-মাধুষে 
এবং ছন্দ-বৈচিত্র্া বিগ্ভাপতির পদাবলী অতুলনীয়] ইহ।রা বাংল৷ 
ছন্দের ইঠিহাঁসে উল্লেখ যোগ্য স্থান অধিক।র করিয়া রহিয়াছে। 

বিগ্ভাপতি নানা প্রকার অপন্রংশ ছন্দে কয়েক শত গীত রচন1 করিয়' 
গিয়াছেন! গীতের সংখ্যার্ণিকা বশতঃ জয়দেব অপেক্ষা! বিদ্তাপতির 
ছন্দে অধিক বৈচিত্রা থাকবে, হৃহা স্বাভাবিক । কিন্তু লক্ষ্য করিবার 
বিষয়, গীতগোবিন্দের অধিকাংশ ছন্দ বিগ্ভাপ্তির গীতগুলিতে পাওয়া 
যায়। বিগ্যাপতির ছন্দ আলোচনার দইটি দিক আছে--(১) জয়দেবের 
ধারা ও বিদ্যাপতি, (২) বিদ্যাপঠি কর্তৃক নূতন ছন্দ সংষোজন ও বাংল. 
ছন্দ | 

জরদেবের ধারা ও বিদ্ভাপতি--ছন্দেব গঠনের কথা বিবেচনা 
করিলে জয়দেব ও বিদ্যাপঠির ছন্দে সারৃশ্ঠ অত্যন্ত অধিক 1 জয়দেব 
৪, € ও ৭ মাত্রার “গণ ব্যবহার করিয়াছিলেন ; বিদ্যাপতিব ছন্দে ও 
এই তিনটি গণের প্রচলন দেখিতে পাওয়! যায় । বিদ্যাপতি পাচ মাত্রার 
“গণ' ব্যবহার করিয়া খুব বেশী সংখ্যক গীত রচনা করেন নাই। কিন্ত 


জয়দেবের ধারা ও বিষ্ভাপতি ১৫১ 


৪ ও 1 মাত্রার গণ বিদ্যাপতির বিশেষ প্রিয় । বিশেষ করিয়। ৪ মাত্রার 
গণ' অবলম্বন করিয়া তিশি ষোড়শ-মাত্রিক, পঞ্চদশ-মাত্রিক এবং 
অষ্টাবিংশ-মাত্রিক ছন্দ রচনা করিয়াছেন। অষ্টাবিংশ-মাত্রিক জনদেবী 
ছন্দ 'গীতগোবিন্দেই বিশেষ মর্যাদা পাইয়াছিল, একথা পূর্বেই বল! 
হইয়াছে । বিদ্যাপতির পদাবলীতে ৪ এই ছন্দের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক । 
ইহাতে মনে হয়, বিদ্যাপতি জয়দেবেরই ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন ) 
অথবা উভয়েই একই অপন্রংশ ধারার সহিত পরিচিত ছিলেন । 
বিদ্যাপতি “চৌকশঃ ( অর্থাৎ চা মাত্রার 'গণ' গঠিত ) ষোড়শ ও পঞ্চদশ 
মাত্রিক ছন্দেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গীত রচনা করিয়াছিলেন । 
সংখ্যা-বিচারে বিদাপতির পদাবলীতে জয়দেবী ২৮শ মাত্রার ছন্দ দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করিলেও, রূপ ও রসের বিচারে এই ছন্দে রচিত 
গীতগুলিই বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ রচনা । জয়দেবের এত্হা-বাহী কয়েকটি 
ছন্দের নমুন! £ 
৪ মাত্রার গদ* গঠিত ১৬ মাত্রার ছন্দ -- 


কানুমুখ | হে রইশু | ভাবি নী | রমগী। 
ফুকরই | রোষত | ঝর ঝর | নয়নী || 


৪ মাত্রার “গণ' গঠিত ১৫ মাত্রার ছন্দ__ 


কি কহব | রে সখি! কানুক | ক্প। 
কে পতি | -য়ায়ব | স্বপন নব |-জপ॥। 


' 1ত্রার "গণ" গঠিত ২৮ মাত্রার ছন্দ-_ 


2৬০ ০৮৬৬ সর সশ০৩৩ 


(১) কনক লতা! অব লম্বন উয়ল, 


ও 0 গেডী ০৮ ৮ 


হরিণ-হীন-হিম ধাম! । 


টর্ বাংল! ছন্দ 
(২) আনু রঙ্গনী হম ভাগে গমাওলু, 
পেখলু |পরামুখ-চন্দ1 | 
(৩) ঈ নব যৌবন বিত্ত গমাওন, 
কি কণব সে পিয়া নেতে। 
(5) তাত 1সকত বারি বিন্দু সম, 
হ্থত-মিত-রমহী সমাজে । 


৫ মাত্রার 'গণ' গঠি 5 ছন্দ-_ 
কনক জয় | প্রেম কসি॥ পুন্থ পাপটি | ঝাক হি ॥ 
আধিসয় | অধর মধু | পান দে | -হী। 
[ ৫4+৫+1+৫+1+11+৫1+৫4+$+১৯] 
এই ছন্দে জয়দেবের “ধদমি যদি কিঞ্চদিশি' গীতটির চাল পাওয়া 
গেলেও বিদ্যাপতির এই ছন্দটি আরও দীর্ঘ 


৭ মাত্রার 'গণ' গঠিত ছন্দ__ 
(১) ই ভরবাদর | মাহ ভাদর | 
শৃন মন্দির | মার । 
(২) জখনে দুক্তক | দিঠি বিস্বড়লি | 
দুহুমনে দুহ | লাগু। | 


নৃতন ছন্দ সংযোজন-উপরে যে-সকল ছলের কথা বলা হইল, 
তাহাদের অতিরিক্ত আরও অনেক নৃতন নুতন ছন্দ বিদ্যাপতির 
পদাবলীতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যে-সকল ছন্দের সহিত্ত পরবর্তী 
বাংলা ছন্দের সাদৃশ্য আছে, তাহাদের কথাই আমরা প্রথমে আলোচনা 
করিব । 

শ্রীকষ্ণকীর্তনে এবং মধ্য যুগের বাংলা কাবো ছয় মাত্রার “গণপ'-গঠিত 
ছন্দ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া ষায়। প্রাক পৈঙ্গল হইতে “ষটুকল' 


বিগ্ভাপতির নূতন ছন্দ ১৫৩ 


হর" ছন্দের উল্লেখ পুরে করা হইয়াছে; চর্যায় ঝ| গীতগোবিন্দে 
ষণমাত্র-পবিক ছন্দ ব্যবহৃত হয় নাই। বিদ্যাপতির পদাবলীতে এষ 
শ্রেণীর ছন্দ স্বপভ। প্রাচীন অসমীয়া সাহিতো'ও ষণমাত্র-পধিক 
ছনোর প্রচলন খুব বেশী! বাংলা জন্দের কাল-ক্রমিক বিচার করিলে 
বিদযাপতির গীতাবলীতেই এই শেনীব ছন্দেন প্রপম সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে ' 
বিদ্যাপভির কাব্য হইতে “ফট কল" ছন্দের দমুনা £ 

ভল ভুল হম শলপেচ্িল ছৈসনকূটিস কান ॥ 

কাঠ কঠিন কএক মোদক উপরে মাখিয] গুড । 

কনক কলন বিখে পুবইন্স উপর দছুধক পু! 

এই শ্রণীব ছন্দ বাতীত মারও কয়েক প্রকার ভন্দ বিস্তাপতির গী্- 

গুলিতে বাধহৃত হইয়াছে । পরবতী বাংদা সাঠহিত্যেও এই সকল ছন্দ 
বিশেষ গ্রচলিত | যেমন, 


১০ মাত্রার না,1দগন্ষরা”-_ 
এ ধনি কর অতবধান। 
তো! বিচ উনমত কান ॥ 


১১ মাত্রার ছন্দ, “একাবলী"-- 
হমর বচ ন| হন সঙজনি। 
মান করবি | আদর জানি।। 
ক্লব কিছু পিয়! পুদ্ধব তোয় । 
অবনত মুখ রহবি গো ॥। 
প্রেইগুলি ব্যতীত আরও অনেক প্রকার ছন্দ বিষ্ভাপতির পদাবলীকে 
বৈচিত্র্য-মণ্ডিত করিয়াছে । ইহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি ছন্দোবন্ধেগ 
কথাই শুধু আমর] এখানে বলিব । 


১৫৪ বাংলা ছন্দ 


বিগ্ভাপতি সপ্তকপ* ছন্দের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । তাহার গীত- 
গুলিতে পানা প্রকার সপ্পু-মাত্রিক ছন্দ পাওয়া যায় । পুবে ছুই প্রকার 
সপ্ত-মাত্রক চৌপদা ছন্দের কথ বল হইয়াছে । সপ্র-মাত্রিক দীর্ঘ- 
ছন্দই তাহার কাবো শাক পাওয়া যার। সপ্-মাত্রিক দ্বিপদীও 
আছে। বেমন, 
অরুণ লো০ন | ঘুমি দুনাএল। 


গড 5 গ$ "" ড ০ গু ও ছি "0. 


জনি রতোপল | পবনে পাওল ।। 


সপ্ত-মাত্রিক মিশ্র দিপদী ঘ্।রা চাগ চরণের স্তবক £ 
০০. -৮ ০৬৪ ৮" 
কুমুদ বধু] মলিন ভাসা 
2 ০৩৩ ৬ - ৬ 
৮ চম্পক অক্লণ বিকাসা ! 
শুদ্ধ পরম গাব কলরব, 
বলয কী নগরে) ১ 
রে বে নাগর জংএ দেত ঘব 
চোড় অঞ্চল জাব পথ নতি পণিক সঞ্র 
লাজ ডর নভি তো পরাণী 
দে মেরান রূ। ২ 


২৮শ মত্রার জয়দেবা ছন্দ হইতে ত্রিপদী উৎপর় হইয়াছে, একথা 
আমরা পুবে বালয়াছি। জয়দেবের কাব্যেই এই ছন্দ কোথাও ২৮শ 
মাত্রার একপদী, কোথা -৬+১২ মাত্রার দ্বিপদী* ; আবার কোথাও 


৮ একপদী- ললিত লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন কোমল মলয় স্মীরে |” গীতগোবিনে 
এই হুল্দের দ্বিপদী অর্থাৎ ১৬+ ১২ সাত্রার পক্তির সংখ্যাই অধিক । 


কীিলতার ছন্দ ১৫৫ 


কবি মিত্রাক্ষর বিষ্াস করিয়া পংল্রিগুলিকে ৮+৮+১২-খএই ভাবে 
তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। বিদ্ভাপতির ছন্দে শেষ দুইটি গঠনই 
পাওয়া যায়! যেমন, ১৬+-১২-০২৯ মাত্রার ত্বিপদী £ 
অন্কব তপন তাপ মদ্দলারব| 
কি করব বারিদ মেনে । 
আবার মিত্রাঙ্ষর বাবহার কবিয়! ছন্দটিকে ত্রিপদীতে পরিণত করা 
হইয়াছে । যেমন. 
প্রেম রাতণ খনি রমগী শিরোমণি 
প্যি বিরহানল জানি । 
অস্থর জর ভর নযন নিসর সর 


বদন ন নিকসএ বাণি 1) 


অনেক সময় মিল ব্যবহার না করিয়! শুধু প্রবল যতি দ্বারা ছন্দ-পংক্তি 
ত্রিখগ্ডিত করা হইয়াভে । যেমন, 
জয় ভর টভববি নর ভরাউনি 
পল্পপতি ভাঁমি'ন মায!। 
সহজ শ্রমত বর দিঅও গোসাানি 
অগ্গগতি গতি তুয় পায়া ॥ 


বিগ্ভাপতি দীর্ঘ ও হস্ব অক্ষরের তৎসম প্রয়োগই বেশী করিয়াছেন । 
তবে সঙ্কোচন-মলক অক্ষর তাহার পদদাবলীতে স্রলভ। বিগ্ভাপতির 
ছন্দে লঘু অক্ষরের সংখ্যাধিকা লক্ষ্য করিবার বিষয় । চর্যায় কোন কোন 
পংক্তিতে দীর্ঘ অক্ষরের মংখ্যাই অধিক । কিন্তু বিষ্তাপতি সর্ব-লঘু অথবা 
অধিকাংশ-লঘু অক্ষর দ্বার ছন্দ রচনা করিয়াছেন। 


কীতিলতার ছন্দ--বিদ্কাপতি রচিত কীরিলতার ভাষ! পরীক্ষা 
করিলে ইহাকে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপত্রশ ও মৈথিলীর মিশ্রণ হইতে 


১৫৩৬ বাংল! ছন্দ 


উদ্ভুত এক প্রকার সঙ্কর-ভাষা বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই 
নান! প্রকার মিশ্র ভাষার প্রচলন দেখিতে পাওয়া ঘায়। অর্বাচীন 
বৌদ্ধ সাঠিহ্ের 'গাথ। ভাষও এক প্রকার মিশ্র ভাষা । ইহণতে 
প্রাকতের সহিত সংস্থতের মিশ্রণ করা হইত | বুলবুলিও বাংলা ও 
মৈণিলীর মিশণ হইতে উত্পন ভাষা । 

কীন্িলগায় পঞ্চ-কল ৪ সপ্ুকল জন্দই 'অধিক। 'অপন্রংশ ছন্দ, 
এবং জয়দেবের কাবোঞ্, এই দই জন্দ এওট|। প্রান্ত পা করে নাই! 
নীর্তিলতার ছন্দে এইখানেই অপনুংশোন্তর যুগের রুচির সাঙ্গাৎ পাওয়া 
বাইতেছে। অবশ্য কীতিল ঠাতে অপলংশ-সলভ “দোহা” ও পাদাকুলক" 
উন্দও "মাছে । "আর একটি বিষয়ে কীঠিলতার ছন্দ এঠিহাসিক দৃষ্টিতে 
বিশেষ মূল্যবান। এই কাব্যের কয়েকটি অংশ ভুজঙ্গপ্রয়াত ও তোটক 
ছন্দে রচিত। বাংল! দেশে মধানুগের আখান-মুপক কাব্যে এই ছন্দ 
9ইটি পাওয়া যায়। কাতিল গা ভইতে ভুজঙপ্রযাতের দষ্টাস্তু £ 


ততোবে কমারো পইট ঠে বারো! 

ভাত লখপ খোরা নঅঙ্গা হঙ্তাশে॥ 

কইখ কোটি গন্দা কইশী বাদিবন্দা। 

কহা দুরি রিকৃকা বিএ ভিন্দু গন্দ। । (পৃঃ ১৪) 


তোটক ছন্দের নমুনা হ 
হসি দিন হথ থ সম. খ তই 


রণরত্ত পম্টিঅ খগগ ল্ই॥ 
তাহ এককহি একক পহার পলে। 


জট ত খন গাঁ ঠ খগ গাঁ ঠ ধা ধরে ॥ (পৃ ৬৯) 


'অবহটঠ ভাষা ও ছন্দ ১৫৭ 
অবহটঠ ছন্দ ও বাংল! 


অবহট ঠ ভাষা-_উত্তর ভারতে অপভ্রংশোন্তর যুগে নবা ভারতীয় 
আী ভাষার প্রতিদন্দী এক প্রকার অপনভ্রংশ-ধমা ভাষার প্রচলন দেখিতে 
পাওয়া বায়। পশ্চিম ভারতে ইঠ। এঁপঙগল” নামে অভিহিত। গুণ 
ভারতে বোধ হয় এই শ্রেণীর 'ভাষাকেই 'অব*ট.ঠ বলা হইত। থিগ্তাপতি 
তাহার কাঁঠ্িলনায় অবহট ঠ ভাষার জনপ্রিরতার কথা উল্লেখ করিঘ! 
লিখিয়াছেন £ 
সকয়-বাগী বুতঅন ভালঠ 
পাউঅ-রমকে। মধ না পাত ॥ 
নিল বন! সবঞন নট ঠ11 
ঠে তৈসন ভম্পর্ণেশ হাবহট ঠা 1 পৃঃ ৭) 
| “পণ্ডিত লোকে সংস্কত ভাষা চিন্ত! করেন । কেহই প্রত 
রসের মর্ম পায় না। পেশা খেলা সকলের কাছেই মিষ্ট লাগে, আর 
লোকে অপত্রংণ ভাষাকে ৪ তেমশি বলিয়া মনে কৰে” 1] 


তবহট ঠ ছন্দ-দৌহাকোধের বিভিন্ন শঙ্কলনে € 'প্রা্কত পৈঙ্গলে' 
অপত্রংশোনভ্তর অপন্রশ ভ!যার নমুনা পারা যায়। এই সাহিত) 
প্রধানতঃ অপতভ্রংশ ছন্দেই রচিত। পুর ভারতে রচিত দোহাগুলিতেও 
অসম দোহাছন্দের প্রাচুষ পণিলক্ষিত হয় । ১৬ মাত্রার সমছন্দও এই 
সাহিত্যে সুলভ | কয়েকটি দৃষ্টান্ত £ 


দোহা ছন্দ £ 
তথক্‌র বাঁঢ়। পঅল জগ পাহি নিরকৃখর কোই । 
তাব সে অক্থর ঘে!লিজা জাঁব নি,ক্খর হোই ॥ 
(নরহবজ্ঞ, পৃঃ ১১৪) 


১৫৮ বাংল ছনা 


১৬ মাত্রার তন £ 
মন্ত ণ তন্ত ন ধেম ণ ধারণ । 
সবব বিরে বট বিবভস করণ ॥ (ত্র, পৃঃ ৯২) 


শ্রীকুঞ্ণকীতনের ছন্দ 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল্য-__শ্রীরুষণকীতন প্রাচীন বাংলা সাহিতোর 
একখাশি মূল্যবান গ্রন্থ । ইহাকে কেন্ত্র কিয়া নানা প্রকার বিতর্কের 
উদ্তব হইয়াছে। বহুবিধ "আঁনোচনার অবকাশ স্গ্ি কারগাছে বলিরাই 
যে, গ্রহটি উল্লেখযোগ। তাহা নভে | ঠহাতে প্রাচীন বাংলা ভাষা ও 
সা।হঠ্ের শিদশন পাত বার । এই কাব্যের অন্ত কোন ওু৭ আছে কি 
নাহ, তাহা বচার ন| করিরাও শুদ্ধ এই ঞাতহাপিক মলে/র জন্যই 
কাব্যটিকে বাংলা সাহিত্েধ অমূল্য সম্পদ বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
এই গ্রন্থের ভাবা হব, ইহার পুধিব পিপি, ইহার লেখক, বাংলার বৈষ্ণব 
মত-বিকাশের ইতিহাসে একমত কীতিনের স্ত।ন_এই সকল প্রসঙ্গ অবলম্বন 
কাপয়া কাবার প্রাচানত্ব এমাণত হইয়াছে জীক্তষঝ্কীতনের 
কাব্-ূপ ও ছণ্দ খশ্পসেষক কগিলেও শক্ুদ্শি পিষ্াঞ্তে উপনীত 
হইতে হয়। 

গ্রাকঞ্চকীত'নের প্রাচীনত্ব-বৃক্ষের মুল কাণ্ড তাহার শাখা 
প্রশাখার বিপুল সম্থার বহন করিয়া স্বমাহমায় দওায়মান থাকে। 
শ্রীক্ষষ্ণকীতনকে এইক্সপ একটি মূপ কাণ্ডের সহিত তুলনা করা চলে। 
মধ্যবুগে বাংলায় ভব কোন্দ্রক সাছিতে।র তিনটি শাখা দোখতে পাওয়া 
যায়ঃ (-) পাম।য়ণ, মহ।ভারশ ও ভাগবতের পৌরাণি+ আখ্যান, 
(২) বৈষব পদাবলী ও (৩) মঙ্গলগান। শ্রীষ্চকীর্তন ইহাদের কোন 


রর 


শ্রেণীর অন্তভুক্তি নহে । ইহাকে শ্রীকুষ্জবিজয় বা শ্ীকষ্চমঙ্গল জাতীয় 


শ্রীকষ্ণকীর্তন ১৫৯ 


পৌরাণিক আখ্যান বলিতে পারি না, কারণ ইচা ভাগবতের অন্মবাদ 
নহে। শ্রীরুষ্ণের সমগ্র বাল্যলীলা ইহাতে নাই, এবং ভাগবতে বা পুগাণে 
এবং তাহার অনুকরণ কারিয়া মধ বাংলার পৌরাণিক সাহিত্যে থে ভাবে 
ঘটনা ধরন করা হয়. শ্রাকুষ্ণচকীতনে তাহা অগ্রশ্থত হয় শাই। 
শর্কষ্চকীতনে ঘটণা-বিগ্তাসে পেখক সপূর্ণ পৃথক পদ্ধাত অবলম্বন 
করিয়াছেন । তপাপি শ্রক্কষ্জবগর বা শ্রীকঞ্চমঈলের সহিত ইহা 
সাদৃগ্তও আছে। এখানে লেখক পুপানবণিত গাপী পালাই তাহা 
কাব্যে মূল উপাদান রূপে গ্রহণ করিয়াছেন । এই কাব্যের পায়ক 
ও নারিকা ক্ষ ও রাখিক!, ওওয়েই পৌর।ণিক ঘটশার উল্লেখ 
করিয়া কথ। বাণতে ভালবাসেন । ইহার খলে কাব্যের একটি 
পৌঁপাণিক পউইামকা প্রচিত হইয়াছে । তাহ ছাড়া, সনাতন ধমে 
[বাস ও আদশ-পভ!র প্রত শ্রদ্ধা আগত কথাই শোরাণিক সাঠিত্োের 
প্রধান উদ্দেগ্ত । শ্রীরুঞ্ককাতনে এই পৌরাণিক সুরটি অপেক্ষাকৃত 
কাণ ও অবনত হহলেও, হহার আস্তত্ব অবাক কদা ৮চণে না। 
সুতরাং শাকষ্চকীঠণকে মধ্য বাংলার পৌপার্ণক সাহিত্যের গোষ্ঠা- 
ভুক্ত করা নী গেলে, ইহাতে শ্রকষ্বিজয় ব। শ্রকুষ্ণমঙ্গল জাতীয় 
কাব্যের শুচন। পা19য়া যাইতেছে । সেইরূণ আ্রান্লঞ্চকার্তনকে বৈষ্ঞব 
পদাবলীর শ্রেশীভুক্ত কর! না গেলেও পদাবলাপ পুব।ঙাষ ইহাতে 
প[ওয়া যায়। শ্রীরুষ্ণবিজয় ব| শ্রীরুষ্জমঙ্গপে রাধার বিরহ বণিত 
হয় না। মাথুর ও ভবদন্মেশন পদাবলী সাহিত্যেরই বিশি্ই ও 
উৎকষ্ট অংশ । গ্রারুঞ্কাতনেও রাধা-বিরহের মর্মষ্পশী বর্ণনা পাওয়। 
ষায়। দোদক দিয়! শ্রীরুষ্চকীতণ ও পদাবপীতে সানৃশ্ত আছ। 
শ্রীকষ্তকাঙনের সহিত পরবণী মঙ্গলগান গুলিব সাদৃশ্য বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই কাবেও রাধা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উপেঙ্গ!” 
মিশ্রিত সন্দেহ পোষণ করিতেন । এই উপেক্ষা ও সন্দেহ জয় 


১০৬ বাংল ছন? 


করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রধান প্রধান মঙগলগানের দেবতাদের ন্তায় ছল, 
বপ, কৌশল--সব কিছুই অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা! ছাড়া, 
মঙ্গলচ্ী বা মনসাকে প্রায়ই কোন বিশ্বপ্ত সখী বা ভক্তের মাধ্যমে 
নরনাবীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে দেখা যায়। শ্রীকষ্ণকীর্তনে 
বড়াইকে দিয়া এইরূপ মধ্যস্তের কাজ কর।ন হইয়াছে । 

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শ্রীক্কষ্জকীর্তনকে 'শ্রীরুঞ্চবিজয় 
জাতীয় পৌরাণিক "আখ্যান, বৈষ্ণব পদাবলী বা মঙ্গলগান--ইহাদের 
কোন শ্রেণীর অন্তুভুক্তি করা না গেলেও, এই তিনটি শাখাই শ্রীরুষ্ণ- 
কাতনে অপরিণত অবস্থায় নিছিত রহিয়াছে । মধ্যযুগে বাংলা 
সাহিত্যের রস-বৃক্ষে যেশাখা বিস্তার দেখা দিয়াছল, শ্ীকুষ্ণকার্তনের ঘুগে 
তাহান্র পুর্ববঠী অবস্থার 'মর্থাৎ মূল কাওটির সাবা পাওয়া যার। 
সাহিত্যে বৈচির। সম্বন্ধে চেতন। জাগিলে৪ সে ধুগের সাহিত্যে তখনও 
'কানরূপ বিশেষীকরণ (819৩০19112511918) ঘটে নাই, অর্থাং 
মঙগলগীত, পদাবলী বা পৌরাণিক আখ্যান তখনও পৃথক পুথক্‌ 
শেণীতে পথিণত হয় নাই। আীকুঞ্চকীর্তনে বাংলা সাহিত্যেন্ন এইকূপ 
একটি আঁ? যুগ-স্থপভ লিখিশেষ কপ পাওয়া বাইতেছে। তবে 
শ্রীকষ্চকীতনে পরবতী সাহি্যিক শখাগুলির স্পছ সচনাও পাওর। 
বাইতেছে । সেলগ্ত আরও স্থশ্সভাবে কাল নির্ধারণ করিলে বলিতে 
হয়, শ্রীকঞচকীতন আদি ও মধা ষুগের সন্ধি-মুগে রচিত হইরাহ্িল । 

ভ্ীকুষ্ককীতনের ছন্দে প্রাচীনত্বের নিদর্শন - শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
্বন্দও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। মধাযুগে ভঙ্গ-প্রাকত ও শুদ্ধ-প্রাকত 
'ন্রেৰ পার্থক্য অনেক বেশী স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরুষ্ণ- 
কীর্তনে ভঙ্গ-গ্রকৃত ছন্দ শুদ্ধ-প্রাকত ছন্দ-গো্ঠী হইতে সবে মাত্র 
বিচ্ছিন্ন হইয়া স্থাতপ্্য অর্জন কবিয়াছে বলির! মনে হয়। বিগ্ভাপতির 
ছনদকে বলা চলে ভরঙ্গ-প্রাকত-গন্ধী শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দ, আর প্রীরুষ্ণ- 


শ্রীকষ্ণকীর্ডনের ছন্দে প্রাচীনত্ব ১৬১ 


কীততনের ছন্দ শুদ্ধপ্রাকৃত-গন্ধী ভঙ্গপ্রাকত ছন্দ। মধ্য যুগের পয়ার- 
জাতীয় ছন্দে ভঙ্গ প্রাকৃত-বজিত উচ্চারণ অল্প পাওয়া যায়। শ্রীরুষ্ণ- 
কীর্তনে এই শ্রেণীর দীর্ঘ উচ্চারণ অত্যন্ত সুলভ | অবশ্ত ইহাতে 
হম্ব বা রম্বীকূত অক্ষরের সর্বময় প্রয়োগও অত্যন্ত সুলভ । শ্রীকৃষ্ণ 
কীতনেই আদর্শ জঙ্গ-প্রাকত ছন্দের প্রথম পরিচয় পাওয়। যায়, 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! যেমন, 

তোন্ষে জবে যোগী হৈলা | সকল তেজিএশ। 

পাকিব যোগিনী হঞ্! | তোহাক সেবিঞা ॥। 

না যাইবে। ঘর আর | তোম্গ!ক ছাড়িএা। 

বৃড দুখ পাইলে! তোর | বিরহে পুড়িএ্া ।। 

পরাণে না মার মোরে | দেব গদাধরে । 

তিরিবধ ভয় কেহ | নাহিক তোন্গারে ॥ 


অথবা, 
শুণহ নাতিনী রাহী হাঠীবাক বল নাহি 
কথ। গির্ম চাহিবেো মে! হরী । 
মণে ফৈল আন্ুমান তোকে উপেখিঅ। কা 


গেলা দুর মথুব। নগরী ॥ 
কিন্ত শ্রীরুষ্ণকীর্তনের ছন্দ হইতে আদর্শ ভঙ্গ-প্রারুত পংক্তি উদ্ধৃত 
করিতে হইলে বনু অনুসন্ধান করা আবশ্তক হয়। মধ্য ঘুগের ছন্দে আদর্শ 
ভঙ্গ-প্রারুতের দৃষ্টান্ত অনেক বেণী স্থুলভ। ইহ! হইতে বুঝা যাইতেছে 
আকষ্ণকীর্তনের ছন্দ ইহার জন্মগত শুদ্ধ-প্রারুত প্রক্কতি এখনও ভাল ভাবে 
কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই । সেজন্ত অক্ষরের শুদ্ধ প্রাকত-লুলভ তৎসম 
প্রয়োগ শ্রীরুঞ্চকীত্তনের ছন্দে এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন, 
বাসিত ফুলে রাধা | বাঁন্ধসি কেশ। 
আন্কাত ন! পাত রাধা | নাগরী বেশ।। 
ভা-গ ভাগিআ' তে।র | থা-ইবে। দহী 
পড়িঘাউ আসি তোর | আইহন কহী |! 
১১ 


১৬২ বাংল৷ ছন্দ 


অধথব।, 
দে-বা-নুর নর ঈ-খর 
কাঞ্চের না ভাগে আশে। 
বাসলী চরণ শিরে বন্দিঅ 1 


গাইল € _গাল্য ) বড়, চণ্তীদাসে ।। 
এইরূপ রীতি-মিশ্রণ পরবর্তী যুগ অপেক্ষা শ্রীরুষ্ণকীর্তনে অধিক 
স্থলভ | 
শ্রীরুষ্ণকীত্তনে পয়ার-ত্রিপদীর রূপ মোটের উপর সুগঠিত হইলেও, 
গঠন-শৈগিল্য বহু স্কানে পাওয়া ষায়। পয়ার ও ত্রিপদীর এই গ্ঠন-শৈথিল্য 
প্রাচীনত্বের নিদর্শন । এই সকল শিথিল প্রয়োগ ১৯শ শতকের কাবোও 
কখনও কখনও পাওয়া যায়, তবে শ্রীকষ্ণকীর্তনে ইহাদের সংখ্য। অনেক 
বেনী । যেমন, শ্রীকৃষ্চকার্তনের বছ পয়ার চরণে মাঝে কোন যতি পড়ে 
না। চর্যার ঝ বিদ্ভাপতির ছন্দে অনেক সময় যোডশ মাত্রিক পংস্তিতে 
কোনরূপ পর্ব খিভাগ থাকে না। এসকল পেত্রে অপভ্রংশের স ক্কাব 
বশে সমগ্রা পংক্তি একটি ইউপিট রূপে গণ্য করা হইত । শ্রীরুষ্ণ- 
কীতনেও এইরূপ পংভ্ডি-পধিক পয়ার চরণ পায়! যায় । এই সকল 
চরণে গগ্ভের আভাস রহিয়াছে । যেমন, 
ভার বহিব তাত না করিব মো আনে ॥ 
৮+৬-এর পরিবর্তে ৬+৮ বা ৭+৭-এর পর্ব-সমাবেশও ইহাতে 
পায় যায়। হযেশনঃ 
(১) সন্ভবে পশিল। | সাগরের জল সাঝে। (৬7৮) 
(২) তার পাছে জমল | অজু পাঠায়িল। (৭47৭) 
(5) কঠপেশ দেখিয়া | শঙ্বত হৈল লাজে 1 (৯47৭) 
এইরূপ ৭+৭-এর পর্ব-সমাবেশের সহিত তুপনীয় ভারতচান্দের 


নদে নথ বাক্তায়ে | নারদ মুশি হাসে । 


শ্রীকষ্ণকীর্তনের ছন্দে প্রাচীনত্ ১৬৩ 


ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে ৮ মাত্রার পর্ব ২+৩-7+৩ বা ৩+২+৩ পবা দ্বাএ 
গঠিত হইলে ভাল শ্তনায় না। কারণ মূল অপত্রংশ ছন্দের সম-চলন 
অর্থাৎ ৪ ও ৮ মাত্রার চলন ইহাতে ব্যাহত হরু। আউনরুষ্ণচকীর্তনে এইরূপ 
প্রয়োগ খুব বেশী। একটি দৃষ্টান্ত, 
তাক : হঅরী : দৈববী | কাপে বড় ডে 
বা, কংসের : বধ : কারণ | অতি মহাবীর 
বা, তোর মুখে শুনি | রাধিকার রূপ | আওর : নব : যৌবনে 
আর একটি বিষয়ে মধ্য যুগের বাংলা কাব্যের সহিত প্রীরুষ্ণকীর্তনের 
পার্থক্য রহিয়াছে । এই পার্থক্যের জন্তও শ্রীকষ্চকার্তনকে আদি যুগের 
রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় । মধ্য যুগের কাব্যে ছন্দেগ উল্লেখ পাওয়া 
যায়। শুধু থে রচনাংশকে পয়ার ঝ ত্রিপদী নামে অভিহিত করা হইত 
তাহ! নহে-_ইহ1 পরবতী পুথিলেখকগণের প্রক্ষেপ হুইতে পারে-_ কিন্তু 
অনেক সময় লেখক নিজেই রচনার মধ্যে পয়ার ও লাচাড়ি (ত্রিপদী ), 
ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন । "আরষ্ণবিজয়। ৯৪৮০ গ্রীগ্াব্ধে রচিত 
হইয়াছিল। এপর্যস্ত ইহাকেই আমরা মধ্য যুগের প্রথম গ্রন্থ বলিয়! 
জানি। শ্রকঞ্চবিজয়ে কবি লিখিয়াছেন £ 
ভাগবত-অর্থ বত “পয়1রে বান্ধিয়। 
লোক নিম্তারিতে ঘাই পাচালী রচিয়] | 
পয়ারের এই উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায়, অপভ্রংশ বুগ হইতে 
প্রচলিত এক শ্রেণীর মাত্রাছন্দ এই যুগে এতখানি শ্বাতন্ত্য অর্জন 
করিয়াছিল যে নূতন ভাবে এই সকল ছন্দের নামকরণ প্রয়োজন 
হইয়া পড়িল। আদি যুগে রচিত কোন কাব্যেই ছন্দের নাম 
নাই। শুধু রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। শ্রীক্কষ্চকীর্তনেও 
রাগ ও তালের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্ত ইহাতে ছন্দের কোন উল্লেখ 
নাই। বাংলা দেশে মধ্য যুগের বাংলা রচনাতেই ছন্দ উল্লেখ করার রীতি 
প্রবর্তিত হয়। সুতরাং শ্রীকুষ্ণকীর্তন যে-সময়ে রচিত হইয়াছিল, 


১৬৪ বাংলা ছন্দ 


তখন হয় বাংল! ছন্দের গঠন ও নাম নির্দিষ্ট হয় নাই, নতুবা! তখনও 
ছন্দের নাম উল্লেখ করার পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত হয় নাই। 


প্রীকুষ্ণচকীতন ও অক্ষরছন্দ-_বাংলা ছন্দকে অক্ষর-নির্ভর করিবার 
চেষ্টা শ্রীরুষ্ণকীতনেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সেজন্য কবি অনেক 
সময় বিপ্রকর্ষ বা স্বরাগম দ্বারা অক্ষর-সংখয। বৃদ্ধি করিয়াছেন । উপরের 
একটি দৃষ্টান্তে দেখা যায়ঃ 'ন্ত্রীবধ* না লিখিয়া করবি 'তিরিবধ' ব্যবহার 
করিয়াছেন । প্রয়োজন হইলে “কা্নাঞ্চি' ও অন্তান্ত যৌগিক স্বরাস্ত 
শব্দ মাত্রা-সঙ্কোচন ঘারা উচ্চারণ করা হইয়াছে । এই কাব্যে শব্দ-মধ্য 
যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষরও প্রায়ই এক মাত্রায় উচ্চারণ কর! হয়। 
একটি দৃষ্টাস্ত £ 
সুগন্ধি কেতকী সম | সাজাইআ1 দহী। 
আ1নাআ] বানাল্য সব | গোয়ালিনী সহী ॥ 
আবার, যে সকল ছন্দ খাঁটি ভঙ্গ-প্রাকতে পরিণত করা সম্ভব নহে, 
সেখানেও তিনি হৃম্বীকৃত অন্গর ব্যবহার করিয়া! ছন্দটিকে অক্ষর-বুতে 
পরিণত করিতে চাহিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বূপ একাদশ-মাত্রিক একাবলী 
ছন্দের কথা বলা যাইতে পারে। বিগ্ভাপতির কাব্যে এই ছন্দের 
শুদ্ধ-প্রাকৃত রূপটি পাঁওয়। যায়। কিন্তু শ্রীকষ্ণকীর্তনে হুম্ব বা হৃস্ব-কৃত 
১১টি অক্ষর ছ!র। এই ছন্দ রচনার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক 
কাল পযন্ত ঝড়ু চশ্তীদাসের অনুসরণ করিয়া! 'একাবলী” অক্ষর-ছন্দ 
বূপেই গণ্য হইয়া! আসিয়াছে। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের বহু গীতে “একাবলী' 
ছন্দ পাওয়া যায়। দুষ্টান্ত £ 
আয়িলা দেবের | নুমতি শুনী। 
কংসের আগক | নারদ মুনী।। 
প।কিল দা-টী | মাখার কেশ। 
বামন শরীর | মাকড় বেশ ! 


প্রীকষ্ণকীর্ভনের ছন্দ-বৈচিত্র্য ১৬৪৫ 


অথবা, 
“সুদ্ধ সবের | মোর কিষ্িনী । 
এহা নেহ মোর | ধরহ বানী ॥”” 
“গোআলিনী আনছে ] নহেঁ। নাচুণী । 
মোর কাজ নাহি | তোর কিন্কিনী ॥'" 
সাত মাত্রার গণ'-গঞ্ভিত ছন্দকে ও অক্ষর-নির্ভর করিবার চেষ্টা কর! 
হইয়াছে । দৃষ্টান্ত পরে উদ্ধত হইবে । 


শ্রীকষ্ঃকীর্তনের ছন্দ-বৈচিত্র্য _শ্রীরুঞ্ণকার্তনে একটিও দেশজ 
ছন্দ নাই। ইহাতে শুদ্ধ-প্রাকুত ও ভঙ্গ-প্রাকত ছন্দের নানা প্রকার 
প্যাটাণ পাওয়া যায়। “সপ্তুকল' ছন্দগুলি স্পষ্টতঃ শুদ্ধ-প্রাকুত গোষ্ঠীর 
অন্ততূক্ত। লঘু ত্রিপদদী জাতীয় “ষটুকল” ছন্দেও ভঙ্গ-প্রাকৃত অপেক্ষা 
শুদ্ব-প্রাকতের বৈশিষ্ট্যই অধিক পাওয়া যায়। “একাবলী" ছন্দের কথ! 
পূর্বেই বল! হইয়াছে। এই সকল ছন্দ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত ছন্দই 
ভঙ্গ-প্রারৃত পদ্ধতিতে রচিত। তবে উভয় শ্রেণীর ছন্দেই রীতি-মিশ্রণ 
পাওয়] যায়। কোন কোন 'সপ্তকপ' প্যাটার্ণের উপর জয়দেব ও বিগ্ভাপতির 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিগ্ভাপতির স্তায় বড়ু চ্ডীদ্াসও সমিল এবং 
অখিল ত্রিপদী রচনা করিয়াছেন। শ্্রিরুষ্ণকীর্তনের ছন্দ প্রধানতঃ 
সমপদী হইলেও ইহাতে বু অপম ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । পয়ার, 
লঘু ও দীর্ঘ ব্রিপদী এবং একাবলীর দৃষ্টান্ত পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। 
অন্তান্ত কয়েকটি প্যাটার্ণের নমুন। £ 
'সপ্তকল' ছন্দ-__ 
কাহুপ্িঃর হাথে পড়ী | সন বড়ায়ি ল- 
মো-এ হারাইলে। | বুধী। 
উদ্ধার পাইএ যেন | স্বন বড়ায়ি ল- 
তোছ্ধে চিন্ত সেহী | বুধী॥ 


১৬৬ বাংলা ছন্দ 


এখানে “সন বড়ায়ি ল” ষট কল-পর্ব রূপেও গণ্য হইতে পারে । এই 
প্যাটাণটির সহিত তুলনীয় £ 
কিংক্রিস্ততি | বিং বদিষ্যতি | সা চিরং বির ' -হেণ 
(জয়দেব) 
এবং 
পতিলি গী-রিতি |] পরাণ আঁ-তর | 
তখনে এ-সন | রীতি। (বিদ্যাপতি )- 
বড়ু চণ্তীদাসের আর একটি 'সপ্তকল" ছন্দ ঃ 
বল না কর মোরে | কাহণঞ্জি ল | 
(অল) বচন আম্মার | শুন্‌ 
দে-ব ধরম কি ! সতিব তোরে | 
এহাত জদয়ে- | গুণ 
এখানে 'সহিব তোরে” বা “কাহাঞ্ি ল'__এই দুইটি পর্ব সম্প্রসারিত 
করিয়া সপ্রমাত্রিক করা অপেক্ষা! ইহাদের পঞ্চমাত্রিক আবুত্তিই সঙ্গঙ 
বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে এই প্যাটাণের সহিত তুলনীয় 
রবীন্দ্রনাথের 
কোশল নুপতির | তুলন৷ নাই 
জগৎ জুডি যশো | "গাথা । 
এইভাবে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের প্রথম স্তরে যে-প্যাটা্থটি সমপধ্ধিক ছিল. 
দ্বিতীয় স্তরে তাহাই অসম-পবিক প্যাটার্ণে পরিণত হইল । 
আর এক প্রকার “সপ্তকল' ছন্দ ঃ 
ডালি ভরায়! ফুল | পানে। 
তোরে পাঠীআ1 দিল | কান্তে।! 
শ্রীকুষ্ণকীর্তনে অনেক স্থলে যুক্ত-বর্ণাশ্রিত মহাপ্রাণ-ধবনি উচ্চারণ 
করা হইতে না, উপবের দৃষ্টান্তে “কাহ্ছে' ও 'পানে'র মিল হইতে তাহা! 
স্পষ্ট বুঝা ষাইতেছে। 


শ্ীকৃষ্ণচকীতনের ছন্দ বৈচিত্র্য ১৬৭ 


৮ মাত্রার একপদী ছন্দ £ 
(১) আমি দেব জী-হার। মথুরাতে অবতরি |! 
আমি সে স্থজিল দান। আমারে জুড়পি মান ॥ 
(পরিশিষ্ট) 


১* মাত্রার একপদী, “দিগক্ষরা” £ 


অতি বুট়ী শা দেখে! নয়নে । 
ভাউইতে। জাতে) পারো তুহিত গমনে || 
পথ হারাইলে 1 বৃন্দাবনে। 
তোনম্সাক তেজিলে। তে কার ণ॥| 
১১ মাত্রার দ্বিপদী ; পবৰ সমাবেশ, ৮+৩ 
ডচিত বচন শুন | মুরারি। 
ভা-র বতিলে নেহ | মজুদী || 
অন কাম আাক্ষে কি | -ঠে নারী 
এবার থাকত মন | নেবারী ॥। 


১৬ মাত্রার অমিল দীর্ঘ-ভ্রিপধা £ 
হার পেযুখ আর | যত আভরণ সব। 
নিলে কাঙ্চাঞ্জি মো বলে! 
যত্েক যতেক তার | আছিল £ মনে : সন্তাপ 
হঝাতয়িল নিকু-& তলে ॥। 
অসম-পবিক ত্রিপদী £[ ৬+৪ অথবা (৫,৬)+৮] 
চির দিন মথু | -রাঁক ন। জাহ। ল| 
কেহ নঠ কগ দহী॥ 
গোআাল জরম | আন্দে শপ | 
দ্ধি দুধে উতগতী। 
এবে তাক ভপে | এট কেকে। 
তোর ভৈল কি কুমতী। 


১৬টৈ বাংলা ছন্দ 


মিশ্র দ্বিপদী; [ ৮7৬; ১৯ 12 
তোর মুখে রাধিকার | রূপ কথ শুনি। 
ধরিবাক না পাপে] পরাণী ॥ 
দাকুণ কুহ্ধম শর | হদৃঢ সন্ধানে । 
অতিশয় মোর মন হানে ।॥। 


অসম পংক্তিক দ্বিপদী , [৮+4+৮;৬+৮] 
আল) এ তোর: আড় নক্সনে | পাপ্র বেধিল দুণে। 
পার্তীর বেবিআ1 | বুকত লাগিল ঘুনে ।। 
এবে দেহ চুন্ব দানে | আর “দহ মধুপানে। 
আলিঙ্গন দিয় | বারেক তোষহ মনে || 


স্তবক টৈবচিত্্য 5 তিন চরণের শ্তববক-_ 


এবে তোক্ষার বিরহে 
মোর আকুল দেহে শ্ল 


আন্না ক ভরিতে তোর | উচিত বহে স্মক 


হয় চপপের স্তবক £ 


সান শিবেধিল মেরে বালী, (লেবু) য কক 


দধি বকে ম'জাইহ কালী সক 
উ- বোল নাজাইহ | মথুবার হাটে হু সখ 
ভা-ও ভাগিব তোর কা হু, স্্গি্‌ 
দধি- থাইব ভোর আনে, এ সা 


রাজ ভাগিনা বল ! করিব তোরে বাটে |) 2 সখ 


[১০ ১৯) ৮7৬) ৯০7 ১৯) ৭+৭] 


আদি যূগে মিত্রাক্ষর ও স্তবক ১৬৪ 


আর এক প্রকার ছয় চরণের স্তবক £ 
কল হা--ওির | ভাত ন1 থাও। 
কা-ল মেঘে | ছয় শাহি জাও 
কালিনী রাতি মে। | প্রদীপ গালিএ 1 | পোহাও। 
কাস গার | ক্ষীর নাতি খাও" 
কা-ল বাঞ্জল | নয়নে না ৮. 
কা-ল কাহ্াপ্ি | তক বডড |-রাও। 
ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান” কবিতাটির স্তবক গঠন তুলনীয় £ 
গুড় বুদ্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি, 
'ওগে! পুববাপা | কে রয়েছ জাগি, 
অনাথ পিওদ | বহিল। অশ্ব,দ | নিনাদে) 
সদ্য মেলিতেছে | তরুণ তপন, 
আলশ্তে অরুণ | নহান্ত লোচন, 
শ্রাবস্তী পুরীব | গগন-লগন | প্রাসাদে । 
এই সকপ ছয় চরণের স্তবকে তৃতীয় ও ব্ঠ চরণে মিল ব্যবহৃত 
হওয়ায় ভ্রিপদী বুগ্নকের আভাস পাওয়া যায়। 
বড়ু চণ্তীদাস ষে কিরূপ কলা-নিপুণ কবি ছিলেন, তাহা বুঝিবার পক্ষে 
উপরে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিই যথেষ্ট । এরূপ বৈচিত্র্য 'ও কারুকার্য বাংলা 
সাহিত্যে অল্প কয়েকজন কবির রচনাতেই পাওয়া যাইবে । সংস্কৃত ও 
'অপত্রংশ-অবহটঠ. সাহিত্যের সঠিত নিবিড় পরিচয় এবং মাতৃভাষায় 
দক্ষতা না থাকিলে এরূপ ছন্দ-বৈচিত্র্য স্থষ্টি করা সম্ভব নহে । 


আদি যুগে শিত্রাক্ষর ও স্তবক 


আমর! পুর্বে বপিয়াছি, বাংলা-ছন্দের উপাদান চারটি-_-/১) অক্ষর- 
মাত্রা, (২) পর্ব (পদ), (৩) চরণ ও (৪)ভ্তবক। আদ যুগের ছন্দ 
সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে ষে সকল কথা আলোচিত হুইল, তাহ! হইতে ছন্দের 


১৭৬৩ বাংল ছন্দ 


প্রথম তিনটি উপাদান সম্বন্ধে আদি যুগের বৈশিষ্ট্য বুঝ! যাইবে । এবার 
আমরা আদ যুগে ছন্দের মিল ও ক্জবক সম্বন্ধে আলোচন। করিব । 

মিত্রাক্ষ্তা--সংস্কত সাহিত্যে মিত্রাক্ষরকে অর্থাৎ ধবনি-সাম্যকে 
£অলঙ্কার? বলিয়া গণা করা হইত। মিত্রাক্ষর যমক-মনুগ্রাসের 
উপজীব্য । বুত্তছন্দে তাহার কোন স্তান ছিল না। অপত্রংশ ছন্দেই 
প্রথম মিত্রাক্ষরতাকে ছন্দের অঙ্গ বলিয়! স্বীকার করা হয়। এবং পরবর্তী 
প্রাদেশিক সাহিতো এই নু*ন ছন্দ-লক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করে। সেজন্য 
আদি যুগের বাংলা ছন্দ আলোচনা কালে মিত্রাঙ্গর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র 
আলোচনা হওয়া আবশ্যক ৷ 

জয়দেবের কাব্যে এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তনে মিত্রাক্ষর বাবহৃত হইয়াছে । 
এই দ্ষ্ট কাব্যে ব্যবহৃত 'মিল, গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝ! যাইবে, 
অপভ্রংশ-যগের মিত্রাক্ষরতার সহিত যাহাকে বাংলায় 'মিল' বল| হয়, 
তাহার পার্থক। কোথায় । সংস্কতে ও অপভ্রংশে অব্যয় ব্যতীত অন্ঠান্ত 
শব্দে বিভক্তি যক্ত ভয় । প্রাকৃ-বাংল। ভাষাগুলিতে বাকো বিভক্তিহীন 
শন্দের সংখা! অল্প। সেজন্য এ সকল ভাষায় মিপ ব্যবহার করিতে 
হইলে বিভ্ক্তিনৃক্ত শবেই ধ্বনি-সাম্য দেখাইতে হইবে । বিওক্তি-যুক্ত 
শবে ধবনি-সামা আনা সহজ । যেমন দ্বিতীয়ার একবচনে ** ব্যবহৃত 
হয়। শ্রতরাং “লোচিন”*, চঞ্চলং", উদর*, প্রভৃতি দ্বিতীয়া বিভক্তি-যৃক্ত 
শব্দে সিল দেখাইয়া কবিতা রচনা করা যাইতে পারে । জিয়াপদের 
বিভন্কিকে€ মিত্রাক্ষর রূণে বাবহার করা যার। যেমন, “করোতি, 
“উপযাি”, এনিদহাতি" 1 বাংলা ভাষায় বিভক্তির সংখা! অত্যন্ত 
অল্প । বিভদ্ভি-চীন শন্দই বাংলা বাক্যগুলিতে অধিক ব্যবহৃত হয়। 
লেঞ্ন্য বাংল। ছন্দে মিত্রাক্ষর বলিতে শবেরই মৈত্রী বুঝায় । এখানে 
শব্ের মৌলিক ধ্বনি-সাম।ই ছুইটি শব্দকে স্বাভাবিক বঞ্ধনে আবদ্ধ 
করে। বিভক্তির সহাদ্গতায় বহিরঙ্গ মিলনের চেষ্টা কর! হয় না। 


| 


আদি যুগে মিত্রাক্ষর ১৭১ 


শ্রীকষ্ণকীর্তনের ছন্দে প্রকৃত 'মিল' পাওয়া গেলেও, সে ষুগে উত্তম, 
মধ্যম ও অধম মিলে কোন ভের্দ ছিল ন]। শবান্ত ব্যঞ্রন অক্ষরের 
মিল থাকিলেই হইল । উপান্ত স্বরে বা বাঞ্জনে'ও সামা আছে কি না, 
তাহ! দেখা হইত না। সেজন্ত “কথা” ও 'মাথা” প্রাণ" ও ধন মিল 
রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে । বিভক্কি-ঘটিত মিলও শ্রীরুষ্ণকীর্ভনে 
স্থবলভ। তাহা সত্বেও বড়ু চণ্ীদাসের রচনায় মিল অধিকাংশ শ্লে 
বেশ স্বাভাবিক ও স্বতঃল্যাত | 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মিলগুলি পরীক্ষা করিলে সে নুগের উচ্চারণ 
সম্পফ্িত কয়েকর্টি কথা জানিতে পার] যায় । হা ও এ? তখন বাঞন 
রূপে লীপবদ্ধ হইলেও, প্রকৃত উচ্চারণ ইহাদের ব্যঞ্জনত প্রায় ক্ষেত্রে 
লোপ পাইয়াছিল। সেজন্ত “জায় রাহী'র সহিত ন্সুন্দর কাহ্াঞ্ি'র 
মিল দেওয়া হইয়াছে । “ন” ও পণ এবং শি? যা ও সিদকে পৃথক 
ধবনি বলিয়া মনে করা হইত না। “বধ ও 'ল'-কে মিত্রাক্ষরঃ রূপে 
গণ্য কর! হইত। তাই, 'যমজ পৌআর'-এর সহিত “বরুণের জাল 
মিলানে! হইয়াছে । একই বর্গের বিভিন্ন ধ্বনিও মিত্রাক্ষর রূপে বাযবজত 
হইত | যেমন, “দেহ দধী ঘৃত দান যত হএ লেখে । পদারের দান দিয়া 
যাহ। একে একে ॥ সেইরূপ, "শঙ্খত ভৈল লাঁজে'র সহিত “সাগরের 
জল মাঝের এবং “দশনের ঘাত'-এর সহিত 'গোপীনাথের'-এর 
মিল দেওয়! হইয়াছে । কিন্তু একই বর্গের অঘোষ ও ঘোষবৎ 
ধরনিগুলি এবং মহাপ্রাণ-বঞ্জিত ও মহাপ্রাণ-যুক্ত (বিশেষ করির! 
অঘোঁষধ মহাপ্রণ ) ধ্বনিগুলি তখনও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইত । 
সেজন্তঠ এই সকল ধ্বনর মিল আদি যুগের ছন্দে অল্পই পাওয়া 
যায় ॥ মধ্য বুগের উচ্চারণে ধ্বনির পক্ষর' বৃদ্ধি পায়, সেজন্ত এ 
যুগে একই বর্গের বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে মিলের সংখ্যা অপেক্ষারুত 


অধিক । 


১৭২ বাংল! ছন্দ 


আদি যুগে স্তবক-_অপভ্রংশ ছন্দে নানা প্রকার স্তবক পাওয়া 
গেলেও ছুই চরণের গুচ্ছ ঝ। “ঘুগ্মক' এঁ যুগে প্রাধান্ত লাভ করে। বাংল! 
ছন্দে যুগ্মকের প্রচলন খুব বেশী, ইহা! আদি যুগ হইতেই লক্ষ্য করা 
যায়। শ্ত্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে ত্রিপংক্তিক ও ষট পংস্তিক স্তবকের উদাহরণ 
দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু যুগ্াকের তুলনায় বিভিন্ন স্তবক-রচিত প্ঘের 
সংখ্যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অত্যন্ত অল্প। 


পঞ্চম অধ্যায় 


ংল! ছন্দের ইতিহাস 
মধ্য যুগ 

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচন।-_-এই দূগ ১৪৫০-১৮০* খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
বিস্তৃত। এই যুগে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং 
শুদ্ধ-প্রারুতের সহিত ইহাপ্প পার্থক্য স্ফুটতর হয়। শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ 
প্রধানতঃ বৈষ্ণব গ্লীতি কবিতায় এবং ভঙ্গ-প্রাকুৃত ছন্দ প্রধানতঃ আখ্যান- 
মূলক মহাকাব্যগুলিতে ব্যবহৃত হইতে থাকে । এই ধুগেই পয়ার- 
ত্রিপদীর সউৎকর্ষ-বিধান এবং নান! প্রকার ছ্বিপদী ও চৌপদীর প্রচলন 
হয়। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া পর্ব-গঠনে বৈচিত্র্য দেখা 
দেয় ও নুতন নৃতন ছন্দ স্ষ্টি হইতে থাকে । এই যুগেই মিলের 
উৎকর্ষ সাধিত হয়! কিন্ত মিল এখনও ছন্দের বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য । 
ছন্দের বন্ধন-মুক্তি ও গগ্যের পূর্বাভাষ এই যুগের বৈশিষ্ট্য । এই ধুগে 
গোবিন্দদাস শুদ্ব-প্রারুত ছন্দের, ভারতচন্ত্র ভঙ্গ-প্রাকৃত ও শ্তদ্ধ তৎসম 
ছন্দের এবং রামপ্রমাদদ দেশজ ছন্দের শেষ্ঠ কবি। ব্রজধুলির ছন্দে 


মধ্য যুগে একপদী" ও “দ্িপদী, ১৭৩ 


জয়দেব ও বিগ্তাপতির এবং লোচনের ধামালীতে ছড়ার ছন্দের অনুসরণ 
হয়। ছন্দালোচনার স্বত্রপাত এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট | 


মধ যুগে ভজ-প্রাকৃত ছন্দ 

আদি যুগে অপত্রংশ-ধর্মী শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ প্রধান ছিল ; মধ্য ষুগে ভঙগ- 
প্রাকত-ছন্দ প্রাধান্ত লাভ করিল । শ্রীরুষ্ণকীতনের ভঙ্গ-প্রাকঠ ছন্দে 
যেপরিমাণ গীতি-মিশ্রণ এবং পর্ব ও পবাঙ্গ-গঠনে শৈথিল্য দেখ! ষায়, 
মধ্য যুগে তাহ! হাস পায় । তৃতীয় অধ্যায়ে মধ্য যুগের বাংল! সাহিত্য হইতে 
স্থগঠিত ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের দৃষ্টাস্ত দেওয়া হইয়াছে । এখন মধ্য যুগের 
কয়েকটি নৃতন ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দোবন্ধের কথা আমরা আলোচন! 
করিব। 


একপদী ছন্দ _-আদি যুগে আট ও দশ মাত্রার পব দ্বারা একপদী 
ছন্দ রচিত হইত। মধ্য যুগেও তাহাই হইতে লাগিপ। এই যুগে 
কোন কোন কবির রচনায় 'ষটকল' একপদীও পাওয়৷ ঘায় । 
যেমন, 
তবে 'গাগীগণ ! হইল বিমল ॥ 
কবি5ন্দ্র ভণে। গোবিন্দ চরণে ॥ 
দ্বিপ্দী ছন্দ__শ্রীরুষ্কীর্তনে ভঙ্গ-গ্রারৃত ছিপদী ছন্দে বিশেষ কোন 
বৈচিত্র্য ছিল না । কিন্তু মধ্য যুগে পরার ছন্দ (৮-+-৬- ১৪ মাত্রা ) ব্যতীত 
আরও নান প্যাটাণের ভঙ্গ-প্রাকত দ্বিপদীর প্রচলন হয়। মুকুন্দরাম 
পয়ারের সহিত মিশাইয়! *+৮-১৬ মাত্রার দ্বিপদী চরণ ব্যবহার 
করিয়াছেন। যেমন, 
নিদারুণ মাঘ মান | নিদারুণ মাঘ মাস। 
সর্ব জন নিরামিষ | কিংবা উপবাস ॥ 
( “ফুল্পরার বারমাসা।” ) 


১৭৪ বাংল! ছন্দ 


“রামলীলা গ্রপ্ধ পয়ার” নামক একখানি অপ্রকাশিত পুথিতে ১১ 
'মনত্রার দ্বিপদী ছন্দ পাওয়া যায় £ 
যত বুন্দাবনে | বুক্ষবন্দী প্রফুল্র হইল । 
সব জল শ্থলে | পহম্ চল্ত্িক1 গ্রকাশিল ॥ 
বহে গন্ধ বায়ু | পুষ্প গন্ধ সহ প্রতি বনে। 
বৈনে প্রতি পুগ্পে | মধুকর মত্ত মধুপানে | 
(বা, প্রা, পু, বি, ২, ১, পুই ৬৩) 
ভারওচন্ত্র পয়ার পংক্তির শেষে বা প্রথমে অতিরিক্ত মাত্র! ব্যবহার 
কিয়! বৈচিত্র্য স্থষ্টি করিরাঁছেন । যেমন, 
(১) সরোবরে সরান তেতু | যেয়ো না (লো যেযে। না। 
কমল কানন পানে | চেয়ো না লো চেয়ো না॥ 
(২) যথা চাতকিনা কুত(কশী | ঘন দরশনে। 
যথ। কুমুদিনী প্রমোদিনী | হিমাংশ্) মিলনে ॥ 
ত্রিপদী ছন্দ্__মন্য বুগের প্রথম ভাগে কবিগণ লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী 
ছন্দ প্রাষই মিশাইয়া ফেলিতেন। মাত্রা-সম্প্রসারণের ন্যায় 'এই পর্ব- 
মিশ্রণও ত্রিপর্দী ছন্দের প্রাচীনত্বের নিদর্শন । তবে ১৬-১৭শ শতকের 
প্রধান প্রধান কবিদের বচনায় লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদীর স্থাতন্ত্য পরিস্ফুট 
হইয়া উঠিয়াছিল! পঞ্চদশ শতকের শেষে রচিত বিপ্রদাসের মনসা- 
মঙ্গলেও ম্বগঠিত ত্রিপদী ছন্দ পাওয়া যাঁয়। তবে মধ্যযুগের প্রথম ভাগে 
লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদীর মিশ্রন জুপভ। মুকুন্বরামের একটি মিশ্র ত্রিপদী £ 


বিষম করাল রাঘব ঘে'ঘাল 
করবাল মারে ব:রেব অঙ্গে! 
বীরের আঙ্গে করবাল ভাঙ্গে 
হ্র্গে জ্রিপুরা হাসে রঙে ॥ 
রগ কনে হুবকটজ ₹দলপতি পয ভাজ 
বাক শবাসন পুর) 
উভারে বীর বারে চম “ধরে 


চমেরি উপরে ঘুরে ॥। 


মধ্য যুগে “চৌপদী: ১৭৫ 


জয়দেবের ছন্দে সমিল ্রিপদীর হুত্রপাত হইয়াছিল। মধ্যযুগে 
সমিল ভ্রিপদী পুর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিপ। তবে এই যুগে অমিল ত্রিপদীও 
পাওয়া যায়। যেমন, 


পরাণ নিমাই মোর থেপ। বড় বটে গে 
একদিন দেখিনু নয়নে। 
ধুলায় ধুনুর তনু কিবা অপরূপ গে! 


হামাগুড়ি ফিরয়ে অন্পনে ॥। 
(নরহরি) 


মধ্য যুগে ত্রিপদীর সহিত একপদী মিশাইয়া কবিতা রচনা করাগ রীতি 
বিশেষ জনপ্রিয়তা 'অর্জন কবে। শ্রাকৃষ্ণকার্তনে ও এইরূপ মিশ্রণ অল্প কয়েক 
স্থলে পায় যায়। এই রীতি বিগ্তাপতির বিশেষ প্রিয় ছিল। তুলনীয় £ 
(১) মাধব, বনুত মিনতি করি তোয়। 
দেই তুলসী তিল দেহ সমপ্পলু 


দয়া জন্থু ছোডবি মোয় | 
(বি পতি) 
(২) কত ছুথ কহিব কাহিনী । 


দহ বৃ্প ঝাপ দিলে। সে মোর স্ুধাইল ল 
মে'এ নাগী বড় অভাগিনী ॥ 
( শ্রীরকক্টকীতন ) 
(৩) খাণনাথ, লিংহল গমনে শাহ সাধ। 


ঘরের চন্দন শঙ্খ দিয়া হও নিরাতহ 


রালস্থানে পাইবে প্রসাদ ॥ 
( মুবুন্দরাম ) 


চৌপদ্দী ছন্দ__বাংলা ছন্দে অষ্টাদশ শতকের কবিদের 
শ্রেষ্ঠ দান ভঙ্গ-প্রাকৃত চৌপদা ছন্দ। শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দে চৌপদা 
ছন্দোবন্ধ পুর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ভঙ্গ-্রাকত চৌপনী 
১৮শ শতকের কবিদের লেখনী নুখেই নিখুত ও জনপ্রিষ্ হইয়া উঠে। 
ভারতচন্দ্রের রচনায় নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর চৌপদী ছন্দ পাওয় বায় । 


১৭৩ বাংল! ছনা 


মধ্য যুগের প্রথম ভাগে ১৬ মাত্রার দ্বিপদী রচনা করার চে হইয়াছিল । 
কিন্ত এ প্যাটাণ্‌ তেমন শ্রুতি মধুগ হয় নাই। অষ্টকল দ্বিপদীকেই 
সম্প্রসারিত করিয়া ভারতচন্দ্রের ধুগে অষ্টকল চৌপদী স্ষ্টি হইয়াছিল 
বলিয়! মনে হয়। তুলনীয় ভারতচন্দ্রের 
নয়ন চকোর মোর | দেবিয়। হয়েছে ভে।র | 
মুখহধাকর-হাসি | -হুধায বাচাও হে। 
নিত্য ভুমি খেল যাহ] ] নিত্য ভাল নহে তাহ! | 
আমি যে খেলিতে কহি | সে খেলা খেলাও হে ॥ 
ভারতচজ্রের ষট কল চৌপদী-- 
নিদ্রার আবেশে | রজনীর শেষে | 
মনোহর বেশে | বধুয়।৷ আসিয়া । 
প্রেম পারাবার | করিল বিস্তার | 
নাহি পাই পার | যাই ভামিয়া।। 
ভারতচন্দ্রের চৌপদী ছন্দ পরবর্তী কালে বিশেষ সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুস্তদূন, ছেমচন্্র, 
রঙ্গলাল, বিহারীলাল প্রভৃতি সকলেই ভারতচন্দ্রের চৌপদী ছন্দ অনুকরণ 
করিয়াছিলেন । 


মধ্য যুগে শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দ 

পুর্বা অপত্রংশ ধারা__অপত্রংশ ছন্দের দুইটি ধারার কথ৷ পূর্বে 
বল। হইয়াছে । পশ্চিমাঞ্চলে দোহা ছন্দের ধারা প্রসার লাভ করে। 
কিন্তু পৃর্বাঞ্চলে অপত্রংশের মাত্রাসমক ছন্দই অধিক সমাদৃত হয়। 
চর্যাপদের কবিগণ দোহ। ছন্দ একেবারে বন করেন নাই । তবে 
মাত্রাসম ক ছন্দই চর্যায় অধিক | জয়দেবের কাব্যে খাঁটি বাঙালী রুচিন্ 
পরিচয় পাওয়া ষায়। তিনি নূতন নূতন অসম-পংভ্ভির ছন্দ রচন! 
.কিলেও, প্রাচীন আর্ধার গোষ্ঠী-ভুক্ত অসম-পংক্তিক দোহ। ছন্দ তাহার 


ব্রজবুলি ভাব! ১৭৭ 


কাব্যে একটিও নাই । মধ্য যুগের বাঙীপী কবিদের রচনাতেও মাত্রাসমকের 
প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখা যায় । ২৮ মাত্রার জয়দেবী ছন্দও তাহাদের 
বিশেষ প্রিয় ছিল। তাহা ছাড়া, পঞ্চকল ও সপ্তকল ছন্দেও বছ 
সুন্বর সুন্দর কবিত! এই ধুগের কবিগণ রূচনা করেন। “একাবলী” এই 
যুগের আর এক প্রকার জনপ্রিয় ছন্দ । 
ব্রজবুলি ভাষ।__বিষ্ভাপতিপ মৈথিপ পর্দাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম- 
পীলা ঝণিত হওয়ায় এ স্থমধুর পদ গুণি বাংলা দেশে বিশেষ এসার লাভ 
করে। বাঙালী কবিগণ এ সকল পদের অন্ুকরণে কবিতা রচনা করিতে 
বসিয়া এক নুতন কৃত্রিম ভাষা স্থষ্টি করেন। ইহারই নাম ব্রজবুলি । 
এই ভাষায় রচিত গ্ীতগুলিতেই শুদ্ব-প্রাকত ছন্দ শাঁদক ব্যবহৃত হইয়াছে । 
সেজন্য এই মিশ্র-ভাষার গঠন সম্বন্ধে কয়েকর্টি কথা বল! দরকার । এই 
ভাষার প্রান প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল-_-অধিকাংশ ক্ষেত্রে ষঠীতে -র ও 
সপ্তমীতে -হি ব্যবহার, অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ায় যথাক্রমে ঝংল। -ইল, 
ই 1বভক্তির পরিবর্তে মৈথিলী -মগ, -অব প্রয়োগ, সমাসের বাহুল্য 
এবং ধ্বনির তৎসম উচ্চারণপ্রবণতা | ব্রজঝুলির শব্দ-ভাগার সংস্কৃত, 
বাংল। ও মৈথিলী টপাদ!নে গঠিত। 
বজবুলি পদগুলির ভাষা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে -- 
(১) মৈথিলী-প্রধান, (২) বাংলা-প্রধান ও (৩) সংস্কত-প্রধান। 
বিষ্ভাপতির পদগুলি মৈথিলী-প্রধান ব্রজবুলিতে রচিত । অংদিতে ইহার 
সবটাই ছিল মৈথিলী। বাঙালীদের মুখে মুখে ইহাতে বাংলা শবও 
ংযোজিত হয়। ফলে এক নৃতন কৃত্রিম মিশ্রভাষা স্ষ্ট হয় । মৈথিল- 
প্রধান ব্রজবুলিতে অনেক বাঙাপী কবি পদ রচনা করিয়াছেন! এই 
প্রসঙ্গে রাধামোহনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক কবি 
অধিক বাংলা ও অল্প-মৈথিলী ব্যবহার করিয়া ব্রজবুলি গীত রচন। করার 
পক্ষপাতী "ছিলেন । অনেক সমর ইহার! একই পদে ব্রজবুলির সহিত 


১৭৮ বাংল ছন্দ 


বিশুদ্ধ বাংল৷ ভাষাও ব্যবহাগ করিয়াছেন । জ্ঞানদান ও বলরামদাসের 
বহু পদে বাংলা প্রধান ব্রদঝুল পাওয়া যাইবে । গোবিন্বদাসের ব্রজবুলি 
পদগুলির ভাষা স্বতন্ত্র শ্রেণীর ! তিনি সংস্কৃত বহুল ভাষার এই সকল পদ 
চন] করিয়াছেন। ভাষায় সমাস-বাহুল্য ও ছন্দে তৎসম উচ্চারণ-প্রবণতা 
তাহার রচনার দুইটি প্রধান রূপগত বৈশিষ্টা | 

মধ্য যুগে অদ্ধ-প্র।কৃত ছন্দ_মদ্য যুগে ভঙ্গ-গ্রাকত শৈলীর ছন্দ 
প্রাধান্ত ল।ভ করিলেও শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের প্রতিষ্ঠা এযুগে এতটুকু হ্রাস 
পায় নাই। জয়দেবের ও বিগ্াপতির ছন্দার্শে এধুগের কবিগণ বু 
কবিতা রচনা করিয়াছেন, এবং শুধু ব্রজবুলি সাহিত্যে নহে, এুগের 
'আখ্যান-মূলক বাংলা কাব্যগুণিতেও শুদ্ধ-গ্রাকৃত ছন্দে রচিত পদ 
স্থলভ | 

মধ্য ঘুগে শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দের গঠনে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা না 
দিলেও ধবপির তৎসম উচ্চারণের দিক দিয়! কিছু কিছু পাপবর্তন লক্ষ্য করা 
যায়। 'অপত্রংশ ছন্দে উচ্চারণ-শৈথিলেঃর কথ পূর্বেই ধলা হইয়াছে । মধ্য 
বুগের কধিগণ বাংল! ভাষায় অপত্রংশ ছন্দ 'ন্ুকপণ কারবার চেষ্টা করিলে 
এই শৈথিণ্য স্বভাবস্ঃই আরও বুদ্ধি পায়। গোবিন্দদান তাহার ব্রজবুলি 
পদগুণিতে তত্পম শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন । সেচন্ 
উচ্চারণ-শৈথিল্য তাহার রচনায় অপেক্ষাকৃত কম। তাহার পদগুলি 
ভাল কিয়! পরীক্ষা করিলে দেখ যায়, অর্ধিকাংশ ক্ষেত্রে তৎসম বা ভগ্ন- 
৩ত্মম শব্দ গুলিতে স্বর-ধ্বনির প্রাচীন হৃশ্ব দীর্ঘ উচ্চারণ রক্ষিত হইয়াছে, 
1কন্ত তব্ভব শব্ষে গ্রায় সমস্ত একক স্বরধধবনিই হ্ুস্ব। অন্তান্ত কবিদের 
ব্রগঝুলি রচনায় হম্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন নিধম বাহির কর! 
কঠিন। স্পগ্ডিত স্বগীর সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ও পদাবলীর ছন্দে 
লঘু-গুরু অক্ষরের নিয়ম বলিতে গিয়। শেষ পর্যস্ত লিখিতে বাধ্য 
হইমাছেন ১ “কোন্‌ স্থলে এ অক্ষরগুলি লঘু ও ফোন্‌ “থলে গুরু 


মধ্য যুগে শুদ্ধ প্রাকৃত ছন্দ ১৭৯ 


পাঠ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা অসম্ভব” 
( প, ক' ৫ম, পুঃ ২৪৪ )। 


মধ্য যুগে ২৮ মাত্রার জয়দেবী ছন্দ ও ১৬ মাত্রার 'পাদাকুলক” বিশেষ 
জনপ্রিয় ছিল। তাহা ছাড়া, ৪, ৫ ও ৭ মাত্রার গণ-গঠিত বিভিন্ন 
ছন্দোবন্ধও এই যুগে কবিদের রচনায় পাওয়া যায়। পুর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে 
শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের আলোচনায় তাহ] দেখান হইয়াছে । লক্ষা করিলে 
দেখা যাইবে, আদি যুগ অপেক্ষ। এই ধুগের শ্ুদ্ধব-প্রাক্কত ছন্দে পর্ব- 
বিভাগগুপি অত্যন্ত স্পষ্ট । 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষরের সাহায্যে এই 
বিভাগ স্পষ্ট করিয়! দেখান হইয়াছে । যেমন, “রতিস্জখসারে গতমভিসাবে 
মদনমনোহর বেশম্”_-এই ভাবে ২০শ মাত্রার একটি পংক্তিকে মিত্রাক্ষরের 
বারা ছোট ছোট তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করার রীতি জয়দেবের কাব্যেই 
পাওয়া যায়। মধ্য ঘুগে এই রীতি প্রাধান্ত লাভ করে । অবশ্য অপত্রংশ- 
স্থলভ মিত্রাক্ষর-বজিত অভঙ্গ পংন্তিও অনেক কবির রচনায়, বিশেষ 
করিয়! গোবিন্দদাসের পর্দাবলাতে পাওয়া যায়! যেমন, 


জলদূৃহি জলদ বিজুর দিঠি তাঁপক, 

মরকত কনক কঠোর। 
এ দুহু তনু মন নয়ন রসায়ন, 

নির্পম নওল কিশোর ॥ 


অথব! রাধামোহনের 
সম-বয়-বেশ-ভৃষণ-ভূষিত তনু, 
সধিগণ সঙ্গহি মেলি । 


গজপতি নিন্দি গমন অতি হুন্দর, 
কিয়ে জিত থ্ঞ্রন কেলি ॥ 


১৮৩ বাংল] ছন্দ 


মধ্য সুগে রচিত বাংশা পাদাকুপকের দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া 
হইয়াছে । পাদাকুলক হইতে উদ্ভুত এক প্রকার ৪+-৪+4:4৩- ১৫ 
মাত্রার ছন্দ এই ধুগে পদ।বশী সাহিত্যে পাওয়া যার। ইহার সহিত 
৮+₹-৬-5 ১৪ মাত্রার পয়াধ ছন্দের সার্দৃপ্ত অত্যন্ত অধিক । তুলনীয় ঃ 
(১) ঘন রনময তনু অওর গহীন । 
নিমগুন কতহ রমগী-মন-মীন | 
অশববণে মকর গিমে কন্থু বিশাজ। 
ভিঘ মাহা ল্িমী মিলিত মণি-রাজ ॥ (গোবিনদাস) 
(২) দেখি সব সখিগণ দু জন প্রেম । 
কত উঠ মৈহন লাখ্বান হেম ।। 
বা-ভ পসা-বি- রাই কর কোর। 
না-গর নি করে মোছই লোর।। ( যছুনন্দন দান ) 
জয়দেব ও বিষ্ভাপঠিব কাবোও এই ছন্দ পাওয়া যায়। বাংল! 
পদাবলী সাহিত্যেই এই ছনেোর এচলন বুদ্ধিপার! এই যুগের রচনা 
হইতে বেশ বুঝিতে পার। যাঁয়, এই শ্রেণীর ছন্দ হইতেই *পয়ার” উৎপন্ন 
হইয়াছে । 
পচ ও সত মাত্রা পর্ব-গঠিত শুদ্ধ-প্রাকৃত ছন্দের নমুন! তৃতীয় 
অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াঙি । এখানে ৭ মাত্রা গণের সহিত লবু-ত্রিপদী 
পর্ব মিশাইয়া কি ভাবে পদ্ধ রচিত হইত, ভাহা দেখাইব। তুলনীয় 
মুকুন্দরামের 


সুধ্ সভায় বসিদেংরায় 
(বচিত্র হেম সিংহাসনে 
লইয়! পাজি পুথি সম্মুখে বৃতম্পতি 


বসিল রাজ সিংহাসনে ॥। 
এই পগ্যটর মুল ছন্দ ষে সপ্ত-মাত্রিক শ্রন্ধ-প্রাকত আদর্শের সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু কাব ইহাকে লঘু ত্রিপদীর আদর্শে রচনা করিবার 


মধ্য ধুগে শুদ্ব-প্রাকুত ছন্দ ১৮৯ 


চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া! মনে হয়। অবশ্ঠ মুকুন্দরামের কাব্যে বিশুদ্ধ 
সপ্তমাত্রিক ছন্দও পাওয়া যায়। 

এই যুগের বাংলা সাহিত্যে শুদ্ব-প্রারৃত ছন্দের ব্ছবিধ গঠন পাওয়া 
যায়। আমরা কয়েকটি মাত্র দেখাইব £ 

অসম ছন্দ--১২ ও ১৬ মাত্রার চরণ £ 


উদ্বসল কুস্তল ভার] । 

মুরতি শিঙ্গার লখিমি অবহাঁরা ॥ 

অতিশয় প্রেম বিকার] । 

কামিনী করত পুকথ বিহারা॥  (কবিরগীন) 


দ্বিপদী--৮-১৩ লি ১১ £ 


গম্ভীর! ভিতরে গোর! রায় । 

জ!-গিয়া রজনী পোহায় ॥ 

থেণে থেণে করয়ে বিলাপ। 

থেণে রো-য়ত খেণে কাপ ॥| ( নরতরি ) 


৮-7-৬-:১৪ মাত্রা 
তেরইতে বিনোদিনী | ভূ-লল রে- 
গো-ধন দো-হন | তে-জিল রে-॥। 
চা-দ চকোরে জন | পা-য়ল রে-। 
রাঁই প্রেম ভরে |] ভাস” রে-। 
'অষ্টকল চতুষ্পদী 
(+) শারদ কোটি | চাদ সঞ্ঞে হন্দর | 
হুখময় গৌর কি | -শোর বিরাজ। 
হেরইতে যুবজি পি |-রীতি রসে মাতল | 
ভাগল গুরুজন | -গৌরবলাজ ॥ 
€গোবিজ্দদাস ) 
[৮+৮7+৮7+৭] 


১৮ বাংল! ছন্দ 


(২) সহজই কাঞ্চন | কান্তি কলেবর | 
তেরইতে জগজন | -মনমোহনিয়] । 
তরি কত কোটি | মদন মুরছায়ল | 
অরুণ কিরণহর | অন্দর বনিয়া | 
(বলরাম ) 


| ৮+৮7+০৮1+৮] 


তোটক ছন্দ- 
নব নী-রদ নী-ল স্থঠা-ম তনু-। 
ঝলমল ও- মুখ চান্দ জন্ু- | 
শিরে ক-ঞিত কু-ন্তল ব-ন্ধ ঝুট'-। 
ভালে খো-ভিত গোঁময় 1চ-ত্র ফো1টা-॥ (নৃলিংহদেব) 


মধ্যযুগে তৎসম ছন্দ 


মধ্য যুগের বাংলা ভাখায় সংস্কৃত প্রস্ভাব-_শ্রীচৈতন্তের ধর্মান্দোলনের 
ফলে ষোড়শ শতান্দী হইতে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে পৌরাণিক 
প্রভাব বৃদ্ধ পাইতে থাকে । বাঙালীর ধর্ষে, কর্ষে, সমাজে ও সাহিত্যে 
এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । এই ঘুগের বাংলা ভাবাতেও সংস্কৃত-করণের 
বহু চিহ্ন পাওয়া যায় । সংস্কত-মিশ্রিত ব্রবুলি ভাষার কথা বলিয়াছি। 
অনেকে ক্রিয়াপদ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়। সমাস-ধন্ধ সংস্কৃত শব্দের দ্বারা পদ 
রচনা করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এইরূপ ক্রিয়াপদ 
বজিত ভাষাকে ভাষ|-সম অলঙ্কার বলা হয়। ভারতচন্্রও এইরূপ 
ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন। মধ্য যুগের অনেক কবি আবার সংস্কৃত 
বাক্যাংশ মিশাইয়া তীহাদের বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত-গন্ধশী করিতে চেষ্টা 


মধ্য যুগে তৎসম ছন্দ ১৮৩ 


করেন । ১৮শ শতক হইতেই এইরূপ ভাষা-মিশ্রণ জনপ্রিয় হইয়] 
উঠিতে থাকে । তুলনীয় রামপ্রসাদের 
জননী পদপঙ্থভাং দেতি শরণাগত জন, 
কৃপাবলো কনে তারিগী। 

খনিশ শতকে এইরূপ সংস্কত-মিশ্রণ বুদ্ধি পায় । এই যুগপর্মের 'গ্রভাবে 
পড়িয়াই বহ্কিমচক্্ তাহার 'অমর সঙ্গীত “্বন্দেমাতরম্ত রচনা করেন । 

মধ্য যুগে তম ছন্দ__-এই সংস্কত-চেতনার ফলে মধ্য লগেই কবিগণ 
বাংলায় বুন্তছন্দের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহ শ্বাভাবিক । 
তোটক, তুণ্ক, তুগজ-প্রয়াঁত শ্রেণীর বুভছন্দ প্রকৃতপক্ষে মাত্রাজন্দই, 
কারণ ইহাতে বদ্ধাক্ষরতা অত্যন্ত অল্প, ও এই বদ্ধাঞ্ষর'্ায় বিশেষ 
বৈচিত্র্য নাই। বিগ্তাপতি তাহার কীর্তিলতায় তোটক ও ভুজল-প্রয়া 
ছন্দ লিখিয়ািগেন | এই জা শীয় লঘু চলনের তত্সম ছন্দ ২৬শ ও ১৭শ 
শতকের বাংলা সাহিত্ো'ও পাওয়া যাইবে কিন্ত মধ্য যুগের প্রথম ভাগে 
বাংল! ভাবায় খাটি সংস্কৃত ছন্দ রচনা সম্ভবপর ছিল বলিয়। মনে হয় ন1। 
কারণ, গ্রথমত্তঃ এ সময় বাংলা ভাষা যথেষ্ট পরিমাণ চর্চ।-পষ্ট হইয়া উঠে 
নাই । দ্বিতীঘনত্ঃ, তৎসম ছন্দের শ্ুঙ্ম ছন্দ-স্পন্দ বুঝিবার সামর্থ ভখন 
বাংলা সাহিত্োর পঠ-পোষকগণের মধ্যে খুব বেশী সংখ/ক পোকের ছিল 
বলিয়া ঘনে হয় না। 

অষ্টাদশ শতকে নবদীপের টোলগুলি ছিল বিশেষ ভাবে জীবন্ত । 

নবদ্ীপের রাজসভাতেও এই সময় বাংল! ভাষার যপেষ্ট সমাদর 
হইয়াছিল। এবং তিন শত বৎসরের অনুশীলনে বাংল! ভাষাও তথন 
ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে এই 
শতকেই প্রাচীন বৃত্বছন্দের গঠন অনুকরণ করিয়া! বাংলা কবিতা রচন। 
করিবার সক্ষম প্রচেষ্ট। দেখিতে পাওয়া যায় । এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকধি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ৷ 
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৬৮৪ ংল৷ ছন্দ 


আষ্টদশ শঙকে যেসকল অর্বাচীন বুত্তছন্দ ব৷ মাত্রা-পদ্ধতি-মি শ্রিত 
বৃত্তছন্দ বাংল! ভাষায় রচিত হইয়াছিল, বুত্তছন্দের কাঠামো থাকিলেও 
এ সকল ছন্দে পদবন্ধ ও মিত্রাক্ষরতা মিশাইয়া ছন্দগুলি বাংলায় 
রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা (দখা যার। যেমন, “তুণক' সংগ্কত সাহিত্যে 
১৫ অক্ষরের ছন্দ ; গণ-বিগ্তাস র-জ-র-জ-র ) যতি-বিস্তাস ৪+৪+4৪+৩, 
অথবা ৮ +1» অথবা ৭+৮। বাংল! তুণক ছন্দের প্রতি পংক্তিও ১৫ 
অক্ষরে গঠিত। ৪+৪-+৪+৩-এর যতি-বিভাগই বাংলায় চলে । 
এই যতি-বিভাগ অনুযায়ী প্রতি পংক্তি চারটি পর্বে বিভত্ত' | ইহাদের 
মধ্যে প্রথম দুই পর্ব মিত্রাক্ষর-ব্দ্ধ করিয়া অনেকে তৃণককে ত্রিপদীর 
হটে ঢাপিতে চেষ্টা করিলেও গঠন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহা। 
চৌপদী। প্রক্কত“ক্ষে তুণক ছন্দে লঘু ও গুরু অক্ষর ক্রমিক ভাখে 
ব/বহ্ৃত হয়। একটি সংস্কত তৃণক ছন্দে দৃষ্টাত্ত-_ 
মা গরবর্ণ কেতকং নিকাঁশি ভূঙ্গ পুরিতং 
পঞ্চবাণ বাণজাল পূর্ণ ভে।তি তুণকম্‌। 
ইহার সহিত তুপনীয় ভারতচন্দ্রের তুণক ছন্দ £ 
ভুতনাণ ভূহনাগ দশ ষ্জ শাশিছে । 
যক্ষ ক্ষ লক লক্ষ অট অঙ হাসিছে ॥ 
ভার্তচন্রের সময় পয়ার-ত্রিপদীর সহিত সকলের গ্রিচয় হইয়! গিয়াছিল, 
সেজন্য অষ্টাদশ শতকের কবিগণ ভণিতায় পয়ার-তিপদীর উল্লেখ খুব 
কম করিতেন। কিন্তু তূণক, তোটক ও তুজঙ্গ-প্রয়াতের বেলায় ভণিতায় 
ছন্দের সাম জুড়িয়া দিবার প্রয়োজন ছিল। ভারতচন্ত্রেব ভণিতাগুলি 
এইরূপ-- 
(১) ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে ভার্তী দে। 
সতী দে সতীদে সতীদে সতীদে॥ $€ অন্নদামলল ) 
(২) ভারতের তূখ,কের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে। (এ) 
(৩) ঘি ভারত তোটক ছন্দ ভগে।। ( বিদ্ভাহন্দর ) 


মধ্য যুগে তৎসম ছন্দ ১৮৫ 


রামগ্রসাদ ও কবিচন্ত্রের বি্ভাসুন্দর কাব্যেও এই শ্রেনীর বুশুছন্দ 
পাওয়া যায়। 

খাটি বৃত্তছন্দ তখন থাংল! সাহিত্যে একেবারেই নূতন ছিল। সেইভান্ত 
ভারতচন্ত্র তুণক-তোটক-ভুজলপ্রয়াত ছন্দ সাধারণের জন্য পচিত 
আখ্যানগুলিতেই ব্যবহার কাঁরয়াছেন, কিন্তু খাঁটি বৃত্তছন্দ এ সকল 
কাব্যে ব্যবহার করিতে সাহসী হন নাই। স্বতন্ত্র খণ্ড-কবিতায় তিনি 
এই সকল নূৃতন ছন্দ-$চনার পরীক্ষা করিয়াছেন। যেমন, শাগাষ্টক 
নামক রচনায় প্রথমে শিখরিণী ছন্দে সংস্কতে একটি প্লেক লাখয়া 
তাহারই বাংল! অনুবাদে তিনি শিখরিণী ছন্দের গঠন অনুকরণ করিত 
চেষ্টা করিয়াছেন । এই ভবেতীাহাকে অতি সতর্কতার সহিত 'গ্রসর 
হইতে হুইয়াছে। তৎসম মাত্রা-পদ্ধতি বাংলা ভাষায় অনুকরণ কর! যে 
কত কঠিন, ভারতচন্দ্রের বাংলা শিখরিশী ছন্দের ক্রটি-ব্চ্যুতি লক্ষ্য 
করিলে তাহা বুঝা যাইবে। নীচের দুষ্টান্তে গুরু অক্ষর বুঝাইবার জন্ক 
এ সকল অক্ষরের পরে হাঁইফেন-চিন্ন ব্যবহার করা হইয়াছে £ 


শিখরিণী ছন্দে রচিত সংস্কৃত শ্লোক-- 
অহে কৃৰ্চম্বামিন্‌ শ্মরসি নহি কিং কালিয় হ্রদ: 
পুরা নাগ গ্রন্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং ॥ 
যদিদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং 
সমস্তং মে নাগ গ্রসতি সবিরাগে। হরি হরি ॥। 


শিখরিণী ছন্দে ইহার ব্জানুবাদ-__ 
ওহে- কৃ-ঝঃ শ্বা-মন্‌ শ্মরণ কর না কা-লিয় হদে-, 
ছিল- না-গ-গ্রন্ত- প্রথম সময়ে- সব জনপদে-। 
কবে- রা-জন্‌ ৮৯ করিবে তুমি হে- না-গ্মনে- 
বিরা-গে- হে- লাগে সকলি গ্রসিতে-ছে- হরি হরি | 


১৮৬ বাংলা ছন্দ 


'কুষস্বামিন্ত হইলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। আটটি শ্লোকে কবি তাহাকে 
দুঃখ-কষ্টের নাগ-পীডন হইতে রক্ষা করিতে অন্রোপ করিতেছেন । 


পুবাঞ্চলের ভাষাগুলিতে হ্ৃস্ব স্বরধবনি প্রাধান্য লাভ করায় এই সকল 
ঙাষায় খটি বৃত্তছন্দের অনুকরণ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ভারত- 
চন্দ্রের বাংলা শিখারণী ছন্দেও এই কৃত্রিমতা সহজেই ধরা পড়িবে। 
ক্রিয়-পদের ও 'অন্ান্ঠ খাঁটি বাংলা শব্দের শ্রুতিকট্র ঢা পীড়াদায়ক । 
পশ্চিম! হিন্দীতে স্বরধবনির তৎসম উচ্চারণ এখনও স্বাভাবিক । সেজন্য 
প্রাচীন বৃত্তচ্বন্দের অনুকরণ হিন্দীতে এব্সপ শ্রুতি কটু হয় না। হিন্দীতে 
শারুল-বিক্রীড়িত ছন্দ £ 
রাণী শ্রী যহৃদ| পুকারত-__মবী, 
রাধা কহ তু গঈ। 
রাধা হেরত কুগ্ মে হুনু আলী, 
কাহু নব! কো লখী॥ 


মধ্য যুগে দেশজ ছন্দ 


ধামালি ছন্দ - আদি যুগের ছড়া-গ্রাবচনে যে-লৌকিক ছন্দের প্রচলন 
আমরা দেখিয়াছি, মধ্য যুগে তাহ। সাহিত্যে স্থান লাভ করিল । ১৭শ 
শতক পর্যন্ত বংলা সাহিত্যে পদাবলীতে, মঙ্গলকাঁব্যে, লোক-সঙ্গীতে 
ও প্রবচনে এই ছন্দ বিক্ষিপ্ত ভাবে পাযাঁ যায়। এই সময় এই শ্রেণীর 
রচনাকে 'ধামালি' বলা হইত। লোচনেব ধামালির কথা পুর্বে বল। 
হইয়াছে । ছড়া-জাঁতীয় রচন! বুঝাইতে ধোমালি' শবটি এখনও উড়ি্যায় 
প্রচলিত আছে। অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদের রচনায় এবং তাহার 
পরে বাউল সঙ্গীতে এই ছন্দ আপন আসন সুনিদিষ্ট করিয়া লয়। কিন্তু 
তাহার পূর্বে ধারাবাহিক রচনায় এই ছন্দ পরীক্ষিত হু নাই । আমরা 


প্রবাদ-বচনে দেশজ ছন্দ ১৮৭ 


এখাঁনে অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্য হইতে ধামালি ছন্দের 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিব : 
(১)  প্রেতের সনে শ্শানে থাকে মাথায় ধরে নারী । 
সবে ব্‌7 পাগল পাগল কত সইতে পারি ॥ 
আগুন লাগুক কাদ্ধের ঝুলি 'ত্রশু- লক চোরে। 
গাব সাপ গরুড় খাউক যেমন ভাগ্ডাল মোরে ॥ বিজয় গুপ্ত ১ 
১) লাঙ্গল বেচাষ জোঙ্াল বেচাষ আরো বেচাম ফালস। 
থাজনার তাপেতে বেচায় দুধের ছাওয়'ল ॥ (মাণিকচন্ত্র রাজার গান) 
(৩) ধবল খাটে ধবল পাটে ধবল সিংভানন। 
ধবল গাটে বলে আছেন ধর্ম নিরগন ॥। 
জল বদ্ধ স্থল বন্ধ বন্ধ শিবের কুড়্যা (?)। 
আট তাত মুত্তিকা বন্ধ চন্দ্র সুখ খুজা! | € মালদঙের শিবের গ'জন ) 


(৮)  চেত্র মাঁস মধু মাস শিবের জন্ম মাস । 

নন্‌ সন্গানী লইয়া বালা চলেন শিবের বাস ॥ 

শিব চইলাছেন বিয়ার বেশে নারদ বাজায় বীণ! | 

পাড়া-পড়শী দেখতে এল বিযাঁর কথা শুইনা || (বরিশালের গাজন ) 
(৫)  কুরঙ্গ বদলে তুর পাব নারিকেল বদলে শঙ্খ । 

বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব ওঠের বদলে টঙ্বা | (মুকুন্দরাম) 


মুকুন্দরাম তাহার কাব্যে এক স্থলে দেশজ ছন্দকে পয়ারের ছাচে' 
ঢ।/লিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তুলনীয় £ 
বাপের দাপে পোয়ের ময়ূর সদা করে কেলি । 
গণার মুষায় বাটে ঝুলি আমি থাই গালি ॥ 
প্রবাদ-বচনে ছেশক ছল্দ-_বাংল৷ প্রবাদ-প্রবচনে এবং ঘুম- 
পাড়ানী ছড়াতেও দেশজ ছন্দ সুলভ। দেশজ ছন্দে রত কয়েকটি, 
প্রবচন £ 


১৮৮ বাংল। ছন্দ 


চৌমাত্রিক দেশজ ছন্ন-- 
(১) গাঙ্গে গর্জে দেখা হয়| 
বোনে বোনে দেখা নয় ।। 
(২) টাকা তুমি যাও কোথ।? পিরীত যথা । 
আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে।' 
ষণআত্রিক দেশ ছন্দ_- 
দুষ্ট লোদকর মিঃ কথা, ঘনিয়ে বসে কাছে। 
কপ] দিয়ে কণা লয়, প্রাণে বধে পাচ্ছে ।। 
রামপ্রলাদ ও দেশ ছন্দ__সাহিত্য ও সঙ্গীত হুইটি পৃথক্‌ শিল্প । 
£ইটিকেই সমান প্রান্ত দিয়া বাংল। দেশে যে রস-প্র্রবণ স্থ্টি হইয়াছে, 
তাহা তলনাহীন। গ্রীঞগোবিন্দ ও প্রুপদ, বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্তন, 
বামপ্রসাদী গান ও তাহার সুর এবং রবীন্দ্রনাধের কাব্য ও রবীন্দ্র-সঙ্গী 5 
বাঙালীর শিল্নশালার এই চারিটি নিখুত অপ-নারাশ্বর মূর্তি । 
বামগ্রসাদী কাঝ-সঙ্গাতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহার লোকায়ত 
ভা ও ভ্পা। এই খানেই ভারঙচন্দ্রের সহিত তাহার প্রধান পার্থক)। 
ভারতচন্ত্র রাঙ্গসভার কা, রামপ্রসাদ সবসাধারণের কখি। তীহার 
কাব্যে বে ভক্তি-ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, ভক্ত ও ভগবানের যে ব্যক্জি- 
গঠ সম্পর্ক বণিত হইয়াছে, তাহা এদেশের জন-চিত্তের স্বাভাবিক 
অভিব্যক্তি । গভীর তন্ব-কথ। সহজ, সরল ভাষায়, দৈনন্দিন জীবনের 
ছোঁট-খাট ঘটনার সাহায্যে প্রকাশ করিলে, তাহ] কিরূপ অনায়াসে 
মম স্পশ করিতে পারে, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বাণী তাহার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত । রামপ্রসাদও থাটি কথ্য ভাষায় তাহার গীতাবলী রচনা করেন, 
এবং অভিজাত ছন্দ-শৈলী বর্জন করিয়! তিনি অধিকাংশ গানে লোক-ছন্দ 
ব্যবহার করেন। দেশজ ছন্দের শণ্ডি-সামর্থ্যও রামপ্রসাদের রচনাতেই 
"প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। 


রামপ্রপাদদ ও দেশজ হন্দ ১৮৯ 


রামগ্রসাদ চৌপদী পংক্তির সহিত দ্বিপদী পতক্ত মিশাইয়া অধিকাংশ 
গীত রচনা কারয়াছেন। সমস্ত পংক্ততে একই প্রকার মিত্রাক্ষর প্রয়োগ 
তাহার ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্য । পংক্তির আরস্তে অতিরিস্ত" মাত্রা 


ব্যবহার তাহার ছনে জপ । আমরা নীচে দুইটি রামপ্রসাদী গীত 
উদ্ধত করিতেছি 2 


() আমিন্ই আ | -টাশেছ্রেলে। 
ভয়ে ) ভূঃব না কো 1 চোথ রাঙালে ॥ 
সম্পদ আমার | ও রাঙাপদ | শিব ধরেন যা | ভৎকমলে । 
ওম! ) আমার বিষয় | চাইতে গেলে | বিড়ম্বনা | কতই ছলে ॥ 
শিবের দলিল | সৈ মোহবে | রেখেছি ঈদয়ে তুলে । 
এবার) করব নাশ] নাথের আগ | ডিক্ষী তা] এক সওয়ালে ॥ 
জানাইব | কেনন ছেলে | মোবদ্দমায় 1 দাড়াইলে। 
যথন) গুরুদত্ত | দস্তাবিঙ্গ | গুজরাইব | মিছিল কালে ॥ 
মায়ে পোয়ে | মোকদমা | ধুম হবে রাম | প্রসাদ বলে। 
আমি ) ক্ষান্ত হব |] যখন আমায় ] শান্ত কবরে | লবে কোলে ॥ 
(২) ওরে) শ্মন কি ভয় | দেখাও মিছে। 
তুমি) যে-পদে ও | পদ পেয়েছ | সে মোরে আ |] -ভয় দিয়েছে) 
ইজারার | পাট! পেয়ে | এত কি গো | -ব বেড়েছে। 
ওরে) স্বয়ং থাকতে, | কুশের পুতুল | কে কোথা দ। | -হন করেছে! 
হিনাব বাকী | থাকে যদি ! দিবনারে | তোদের কাছে। 
ওরে ) রাজ! থাকতে | কোটালের দো 1ই | কোন দেশেতে | 
কে দিয়েছে | 
শিব-রাজ্যে | বসতি করি | শিব আমারে | পাট। দিয়েছে। 
রাম) -প্রসাদ বলে | সেই পাট্টাতে | ব্রহ্মময়ী | সাক্ষী আছে ॥ 


৯৯৯ ংল৷ ছন্দ 
মধ্য যুগে ছন্দের বন্গন-মুক্তি 


“তখর' ও 'ছড়» কাট। -ছন্দের নির্দিষ্ট প্যাটাণ ভাঙ্গিয়। দিয়া কি 
ভাবে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ হইতে মুক্তক ও গৈরিশ ছন স্ষ্টি কর! হইয়াছে, 
সেকণা আমরা পুর্বে আলোননা করিয়াছি। মধ্য বুগেই প্যাটার্ণের ব্দ্ধন 
শাওিয়! দিবার চেষ্ট] গ্রথম দেখা যায়। গায়েন ও কীর্তনীয়া “ছড়া, ও 
'আখর? কাটিয়া যেসকল পংক্তি আবৃত্তি করিতেন, তাহাতে অনেক 
স্থলে ছন্দ আছে, কিন্ত কোন প্যাটার্ণ নাই । যেমন, 

তথন দুটি ভাই দেখে, আনন্দিৎ হলেন রাম। 

তার ক্রোধ সব দ্বরে গেল, গ্িজ্ঞামেন নাম ॥ 

বলেন তোমার ভাবে পাই, ছুটি ভাই বট সহোদর। 

তভোমর।) কার পুত্র, কোথ। থাক, কোন দেশে ঘর।। 

( লব কৃশের বুদ্ধ__বা, প্রা, পু» বি, ২, ১, পৃঃ ৫) 

ষোড়শ-মাত্িিক পংক্তির আভাম থাকিলেও এই সকল পংক্তিতে গ্ভ ও 
পছ্বের বাবধান ত্রান পাইয়াছে। শ্রদ্ধেধ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশর এইরূপ 
খনেক গুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন । যেমন, 

পরিধানের শাড়ী খাধথান ময়নামতী দিল জলত বিছায়। ! 

যোগ আসণ ধরল ময়না ধরম স্মরণ করিয়। || 

( ব, ভা, সা, ১৩৫৬, পৃঃ ২৬) 

'রামলীল। গ্রন্থ পয়ার, নামক একথানি পুথিতে (বা, প্রা, পু, বি, এ, 
পৃঃ ৬৩) পর়ারের সহিত -৬ ও ১৮ মারার ছেদ-নিষ্ঠ পণ্ পংক্তির মিশ্রণ 
পাওয়া যায়। পুথির শিরোনামা হইতে বুঝা যাইতেছে তখন এই 
তীয় ছন্দ-পংক্তিকেও 'পয়ার বলা হইত। চতুর্দশ অপেক্ষা অন্প- 
সংখ্যক অক্ষর ব্যবহার করিয়! মাত্রা-সম্প্রসারণ দ্বার ১৪ মাত্রা! পুরণ কর!-- 
ইহাই প্রাটীন পয়ারের প্রধান শৈথিল্য । পয়ার ছন্দে অক্ষর-সংখ্যার 
আধিক্য আদি যুগ অপেক্ষা মধ্য যুগেই অধিক সুলভ | বি শষ করিয়া 


শুপুরাণের ছন্দ ১৯১ 


কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত গয়েনদের ছড়াতেই১ এই জাতীয় ছন্দ- 
শৈথিল্য বেন পাওয়া যায়। ইহ! অনেকটা স্তর করিয়! গপ্ধ আবৃতি 
করা। এহ সকল রচনায় খাংল| গন্ভের পূর্বাভ।ষ পাওয়া বার়। 
শুন্যপুর্লাণের ছন্দ_-এই প্রসঙ্গে শুগ্ঠপুরাণের ছন্দের কথা উল্লেখ 
কর। আবগ্তক | ইহার প্রায় কান ছন্দেরই নদিষ্ট গঠন নাই, এবং 
প্রতি চরণে অনেকগুলি অতিরিক্ত মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে । যেমন, 
ইদ ভূপতি শিনাব দেহারা ধম” জন্ম আইদ স্থান। 
নব থগ্ড পুধিবী ঠেকেছে মেদ্িশী 
ধর্মদেবত। পিংহলে বহুত সন্মান ॥ 
চাঁন দিন্ন মানিক ভাণ্ডার পুখুর আঁড়র উপ 
চিত্র গড়র কামিন1 বিপস্তর। ( অথ ধমগ্ছান ) 
ইহাকে আদি যুগের বাংলা ছন্দ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভঙ্গ- 
প্রাকৃত ছন্দ অপভ্রংশ হইঠে উৎপন্ন । সেজন্ত আদ ঘুগে পয়ার-জাতীয় 
ছন্দে যতি-কাঠিন্ত অধিক । সে যুগের ছন্দে অন্ত নানা প্রকার শৈথিল) 
ছিল, কিন্তু আদি যুগের ছন্দ প্রধানতঃ যতি-নির্ভর । চধা-পদাবলীতে 
এবং বিগ্তাপতি ও বড়ু ৮শ্তীদাসের ছন্দে এই ছেদ-বিরোধিতা ও 
যতি-নির্ভরতা আমরা দেখিয়াছি । কিন্ত শৃহ্যপুরাণের ছন্দে ষতি 
অপেক্ষা জেদেকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেজন্য ইহাতে অক্ষর-সংখযার 
নিশ্চয়তা নাই। এই ছেদ-ধ্মী ছন্দ গঠন-যুগের সঙ্গীত-ধর্মী ছন্দ 
হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । সেজন্া আমাদের মনে 
হয়, শ্হ্টপুরাণ ১৭-১৮শ শতকে রচিত | ইহার বারমাসী অংশ 
সে যুগের গগ্য-ভঙ্গীর স্থুন্দর দৃষ্টান্ত । 
বাংলা প্রবাদে ছন্দ জনপ্রিয় কবিদের লেখনী-মুখে অথব। 
_লোক-মুখে প্রবাদ বচন স্থষ্ট হয়। উত্রষ্ট কাব্য-গরস্থ হইতে আন্ত, 


৯ ০৬৯৯ 








সপ তে লিও | পি 


১। তুলনীয়-__বিলাপ দ দীর্ঘহন্দ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বা, প্রা, পু বি, ৩, ১৯ গৃহ ৩) 
যোগাগ্ঠান্গ বলনা, এ, পৃহ ১০১। 


১৯২ বাংল। ছন্দ 


প্রবাদের ভাষা ও ছন্দেভঙ্গী মার্সিত। ইহাতে সকল শ্রেণীর ছন্দই 
পাওয়া যাইবে । কিন্তু প্রবাদ বলিতে যে-শ্রেণীর রচন! বুঝায়, 
প্রকৃতপক্ষে আহাদে। স্থষ্টি পোক-মুখে ৷ পুরাকাল হইতে এই সকল 
প্রবাদ চপিয়া আসিতেছে, ইহাই সকলের বিশ্বাস। সেভন্তঠ কবে কে 
এই সকল প্রবাদ রচন! করিয়াছে, তাহা পইয়া কোন মাথা-ব্যথা নাই। 
আমাদের প্রবাদ গুলির ভাষ। অনেক ক্ষেত্রে শাধুনিক হইলেও ছন্দের 
বিচারে অধিকাংশ প্রবাদই মধ্য বুগের। পেজন্ এখানে বাংল! 
প্রবাদের ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। 
আমাদের প্রবাদ গুপিতে মিশ্র ছন্দের দৃষ্টান্ত সুলভ। মধ্যযুগে 
ছন্দের আরশ ও অক্ষরের মাত্রামূল) নির্ধারিত হয় নাই। বাংলা 
প্রবাদ গুলিতেও শিথিপ-বন্ধ ছন্দের সংখ্যা 'অধিক। সেজন্য মনে 
হয় এই সকল গ্রাবাদ মধ্য বুগে স্ হইরা লোক মুখে আধুনিক কাঁল 
পর্মপ্ত ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে । যেমন, 
কষ্ট দিয়ে দান, পিত্তি মেনে খাওয়ান, 
- করা না কৰা ছুইই সমান। 
মিত্র।ক্ষর ব্যবহৃত হ্যায় উপরের দৃষ্টান্তটি পগ্ভের মর্যাদা পাইল 
বটে,কিন্তু পছ্যের নিরাঁমত চলন ইহাতে নাই । বহু বাংল! প্রবাদের 
গঠনে এই গণ্ভ-ভগ্ী পাওয়া যার। পপ্রবাদ-বচনের মুল উত্স মানুষের 
তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বহু-দশন। কোন উচ্চ আদর্শ গ্রতিষ্ঠা করা ইহার 
উদ্দেগ্ নহে 1 দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর যাহ! ঘটিতেছে, তাহারই 
বস্তুনিষ্ঠ রেখা-চ্ত্র আমাদের অধিকাংশ প্রবাদ-বচন । সেজজ্ত গগ্ভের' 
রূপ লইয়াই ইহা সাধারণতঃ স্বতোৎসারিত হয় ! যেমন, 
(১) বড় মানুষের কান আছে, চোথ নাই। 
(২) মুখ দেখলেই শিকারী বেড়াল চেণ। যায় । 


(৩) টাকার দামে কাঠের পুতুলও হ। করে। 
(৪) আপনার চরকায় তেল দাও । 


ভারতচক্ঞ ১৯৩ 


অনেক প্রবাদে প্রশ্মুট ছন্দের গঠন আছে, কিন্তু মিত্রাক্ষর ব্যধহৃত 
ন! হওয়ায় গগ্যের স্বাভাবিকতা পাওয়া যাইতেছে £ 
(১) ঢাকে ঢোলে বিয়ে, 
তাই ) উলু দিতে মান1। 
(২) বাঁমকপে কাক মরেছে-_- 
কাঁশীধামে হাহাকার । 
কোন কোন ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষর সত্বেও গঞ্ভের রেশ পাওয়া যায় । 
যেমন, 
একবার যায় 
ছুইবার যায় ভোগী, 
তিনবার যায় রোগী। 
প্রবাদে দেশজ ছন্দের কথা পুর্বে আলোচন! করা হইয়াছে | 
ভারতচন্দ্র 
জারতচন্দ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি । তীহার কাব্যের প্রসাদগুণ 
ও বাগৃবৈদপ্ধ এ ধুগে অতুলনীয় । মধ্য যুগের অন্তান্ঠ আখ্যা 
রচঘ্িতাদের পয়ার-ভ্রিপদীর দীর্ঘ একঘেয়েমি তাহার কাব্যে নাই, 
ইহা! তাহার রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট) ও তাহার জনপ্রিয়তার 
অন্ততম প্রধান কারণ। আখ্যানটিকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে 
বিভক্ত করিয়া তিনি প্রতিটি অংশ এক একটি বিষয়ান্ুগ ছন্দে রচনা 
করিয়াছেন। নিপুণ ভাবে ছন্দ ও শ্বা চয়ন করিতে পারায় তাহার 
রচনা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন । 
রূপ-বৈচিত্র্যের প্রয়োজনে ভারতচন্ত্র সর্ব শ্রেণীর ছন্দগোষ্ঠী হইতে 
ছন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। তংসম, প্রাককৃতজ, দেশী, বিদেশী--সকল প্রকার 
ছন্দ রচনাতেই তিনি সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মধ্য বুগের মঙ্গলকাব্য 
রচফ্রিতাগণ সকলেই প্রায় ছন্দ-বৈচিত্র্যের সাহায্যে রস-বৈচিত্র্য স্থান 
১৩ 


১৯৪ বাংলা হুশ 


করিতে চাহিয়াছেন। ৬ঙ্গ-প্রাকৃত পরার ও ত্রিপদী, শুদ্ব-প্রাকৃত 'একাবলা, 
শানুর? ও সপ্তমাত্রিক ছন্দ, এবং দেখ জন্দ-এই গুলিই ছিল 
তাহাদের প্রধান উপদীব্য। ভারহচন্দ্র 'এই সক্কল ভন্দের অতিশ্বিক্ত 
তৎসম ছন্দ, ভঙ্গ-প্রাঠত চৌপদা এবং ছুই একটি কাসী ছন্দ 
ব্যবহার কৰিয়া মধ্য যুগের কবিদের মধ্যে রূপদক্ষতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
রাখিয়া গিয়াছেন । বিভিন্ন ছন্দ-শৈলীর সাহায্যে বস-বৈচিত্র্য সষ্টির 
বাপারে ভারতচন্দ্র অতুলনীয় । লক্ষ; করিলে দেখা যায়, তিনি কাহিনী 
বর্ণনায় সাধারণতঃ পয়ার ও লঘু ত্রিপদী, করুণ ও গম্ভীর বিষয়-বস্ত বর্ণনায় 
দীর্ঘ ত্রিপদী, অদ্ভুত রস বর্ণনায় একাঁবলী ও দশাক্ষরা, এবং উৎসাহ 
দে|তনে তুণক, তোটক, ভূজঙ্গপ্রয়াত ও মালঝীাপ বাবহার করিয়াছেন । 
উহার বি্যান্ুন্দর কাব্যে বিদেশা ভাটের মুখে ফাসী ছন্দ চরিত্রান্থগ 
হইয়াছে । ছন্দটি এইরূপ £ 


তৃপ মৈ তি্ারী ভট কাকীপুর জায়কে। 
হ্প কো সমাঝ বাঝ রাজপুত্র পায়কে ।। 
ছন্দটির সহিত তৃণকের সাদৃশ্য আছে । কিন্তু লক্ষ্য করা আবগ্ক ষে 

এখানে প্রতি [বযোড় অক্ষরে প্রবল স্বরাঘাত পড়িতেছে ; এবং এই ছন্দে 
ঢইটি মাত্র অক্ষর লইয়৷ এক একটি পর্ব গঠিত ! অপর পক্ষে, তৃণক ছন্দে 
গুরু অক্ষরের পরে লঘু অক্ষর ক্ররমক ভাবে ব্যবহৃত হইলেও এ ছন্দে 
চারটি অক্ষর ব! ছয় মাত্রা দ্বারা পর্ব গঠিত হয়! যথা, 

চওড মুও | মুণ্ড খ্ডি | খ্ড-মুও | মালিকে। 

লট পষ্ট দীর্ঘ জট মুক্ত কেশ জালিকে॥ 


ভাঁটের প্রতি রাজার উক্কিতে মিশ্রভাষা ও অসম মিশ্রছন্দ ব্যবহার 
করিয়া ভারতচন্ত্র কৌতুক রস স্থ্টি করিতে চাহিয়াছেন। এই গ্রন্থে নানা 


নধ্য যুশে ছন্দ।লোচন। ১৯৫ 


স্থানে আমর] ভারতচন্দ্রের রচন! হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিয়াছি, তিনি ষে 
দেশজ ছন্দ রচনাতেও নিপুণ ছিলেন, তাহ! নীচের উদাহরণ হইতে বুঝা 
যাইবে £ 

আভ আই | ও% বুড়া বি | এ গৌরার | বরলো। 

বিয়ের বেসা | এয়োর মালে | হৈল দিগন্বর | লো ॥ 

উনার কেশ | চামপ ছটা | তামা শলা | বুড়ার আটা, 

তায় বেড়িয়। ! ফোপায় ফণা | দেখে আসে ) জ্বর লে! ।। 

ভারএচক্ের ধাবে)। মিত্রাক্ষর ও স্তবক সম্বন্ধে এই গ্রন্ঠের ১৯৭ 

ও ২০১ পৃষ্ঠায় অলো্না করা হইবে। 


ছন্দালোচনার শ্ুত্রপাতি 


পারিস্তাবিক শব্দের ইঙ্গিত-- আদি ব্গে বাঙালা কবি অপভ্রংশ 
গন্দের আদশ অনুসরণ করিতেন । তখনও বাঙালীর নিজস্ব ছন্দ গড়িখ! 
উঠে নাই । তাই বাংল। ছন্দ-শান্ত্রও ৩খন ছিপ না। শ্রীরুষ্চকীর্নেষ্ট 
খ।টি বাংলা শুন্দের আবিভাব ঘটে । কিন্তু তখনও এই সকল নুন 
5ন্দের নাখকরণ হর নাই । পরবতী বুগে পীরে ধারে বাংলা ছন্দ শাস্ত্র 
গড়িয়া উঠিতে থাকে, মধ্য যগের সাহিত্যে তাহাগ ইঙ্গিত রহিয়াছে । 

এই বুগের বাংলা সাহিত্যে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ 
পাওয়। যায় । যেমন, মঙ্গলগান, মঙগলগাত, বিজয়, শ্রে।কছন্দ, গীতছন্দ, 
পুরাণ-বন্ধ, পয়ার-বন্ধ, পয়ার-প্রবন্ধ, পয়ার, পঞ্চালিক ব। পাচালী, 
নপদী, লাচাড়া, দীর্ধ-ছন্দ, ইত্যাদি । সবগুপিই সাহিত্/-বিষক্নক 
পারিভাষিক শব্দ । ইহাদের প্রকৃত অর্থ এখনও কিছুটা অস্পষ্ট রহিরাছে ॥ 
সর্গলগান সম্বন্ধে আমরা আমাদের 'মঙ্গলচণ্ডীর 'শীতে'র ভূমিকার ।কিছুট! 
এলোঢচন করিয়াছি । অপর কয়েকটি শব্দ নন্বন্ধে এখানে কিছু 


আলোচনা করিব। 
৬ 


১৯৩৬ বাংলা ভন? 


বছুনন্দন দাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত সংস্কৃত কাব্য গোবিন্দলীল। মুতের" 
বাংল 'অন্রবদ করেন। এই বাংলা অনুবাদটিকে তিশি পাচাপী নামে, 
অভিহিত করিরাছেন। তুলনীয় £ 
দস্তে ভৃণ কিয়! কহে। বারে বার। 
যু করিয়। একর গ্রন্থ করিবে বিচার ॥ 
পাঁচালি বলিয়! মাত্ঞজ মনে না করিং তেল1। 
গ্লোক-প্রবঙ্ধে কহে এই মতি খেল! || 
(বা, গা।, পু. বি, ৩. ৩, পৃঃ ৯৪) 
মধ্য বগের অন্যান্ত কবিদের রচনাতেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। 
ইহাতে মনে হয়, তখন সংস্তে রচিত মূল, অভিজাত শ্রেণীর কাব্য 
বুঝাইতে “প্রোকছন্দ”, 'প্লে।ক-প্রবন্ধ”, ইত্যাদি বাধহার করা হইত, এবং 
প্রাদেশিক বা লৌকিক রীতি অনুযায়ী রচিত বাংলা কাবাকে পাঁচালী বা 
পঞ্চালিক! বলা হইত। সে যগের আখ্যায়িকা-মূলক কাব্যগুলিতে, 
বিশেষ করিরা মহ ভারতে, এইরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্ত “পাচালী* শব্দের, 


প্রয়োগ অত্যস্ত স্ৃলাভ | যথা, 
শ্লেরকচ্ছন্দে রচিত্ন সহামুনি ব্যাস ॥ 
সেই অন্থমংবে শামি পালি ঝছিল । 


অনেক সময় বাংলা কাব্যও “পয়ার' বা পয়ার-প্রবন্ধা আখ্যা লাভ 
করিয়াছে । সঞ্রয় রচিও মহাভারতের শেষে আছে £ 


সঞ্রষঘ কহিল কথ! ভব তুরিবারে। 
হাভরতের কথা বচিছে প্য়ারে । 


সঞ্জর কৃত মহ|ভারততর বহু অংশ লাচাড়ী বা ত্রিপদ্দী ছন্দে রচিত। 
সেজন্ত উদ্ত অংশে পয়া্। শব্দ সমগ্রী কাঁবাটি বুঝ!ইবার জন্ত ব্যবহৃত 
হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে দেখা গেল, মধ্য ধুগের প্রথম 
দিকেই 'পয়ার শব্দের প্রচলন হইলেও, ইহার অর্থ সম্বন্ধে সে সময় 
অস্পষ্টতা ছিল। ইহ! শুধু যে ৮+৬-০১৪ মাত্রার দ্বিপদী ছন্দ বুঝাইতে 
ব্যবহৃত হইত, তাহা নহে । অন্ান্ত দ্বিপণী বন্ধকেও পয়ার নামে অভিহিত, 


মধ্য যুগে ছন্দালোচন। ১৪৭ 


করা হইত । তাহা ছাড়া, বাংল! ভাষায় "৪ প্রাদেশিক রীতিতে রচিত 
কাব্যকেও অনেক সময় 'পয়ার বলা হইত । মধ্য যুগের কাবাগুলিতে 
আর একটি পরিভাষার উল্লেখ পাওষা যার, তাহা “ত্রিপদী" | তুলনীয়, 
বচিয়। ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়। বন্ধ 
[বরচিল শ্রীক্বিবহ্থাণ ॥ 
পেখুগে ত্রিপদী ছন্দোবন্ধ নুঝাইতে হারও একটি শক ব)বহৃত হইত, 
তাহা লাচাডী বা নাচাডী। প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্যে এই শবটি শিব- 
বিষয়ক ভক্তি-মূলক গীত অর্থে প্রচলিত । লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ 'ত্রপদীর 
পার্থক্য সম্বন্ধে মধ্য বুগের বাঙালী কবিগণ সচেতন ছিলেন । বহু প্রাচীন 
পুথিতে দীঘ ছন্দ বৃঝাইবার জন্ত লাচাডা দীর্ঘছন্দ ব! শুধু দীর্ঘছন্দ বব ত 
হইতে দেখা যাঁয়। এই সকল ডান্দসিক পরিভ্ডাষার প্রচলন হতে 
সেষুগে ছন্দ।লোনার স্ত্রগাতের ইঙ্গিত পাওয়) ঘা । 
ছন্দাশুদ্ধির ভয়__-এই নৃতন ছন্দোধন্ধ গুলিকে নিয়মেব শঙ্খলে 
আবদ্ধ করিধার জন্য সেযুগের কবিগণ সচেঈ ছিলেন, তাহারও প্রমাণ মধ্য 
নগেবু সাঠিতো পাওয়া যার । ছন্দের প্রয়োজনে বিপ্রকর্ষ দ্বারা শন্দকে 
সম্প্রসারিত ও 'অপিনিহিতির ছাপা সন্কুচিত কর! হইত। বেমন, গ্রীতি_ 
২ অক্ষর, পিরীতি- ৩ অক্ষর : আসিহ-৩ অঙ্গর, শাম্ত-১ অক্ষর । 
মধ্য যুগের শেষ দিকে অনেক কবিকে ছন্দাশুদ্ধির জন্য পাঠকের নিকট 
মার্জনা চাহিতে দেখা যায়। ইহা হইতেও সে মুগের ক্রমবর্ণমান ছন্দ- 
চেতনার কথা জানিতে পারা যায় । একজন সতানারয়ণ বতকণার লেখক 
ছন্দ পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্ঠ দেবতার শরণাপন্ন হইয়াছেন £ 
ভাঙ্গা-ট্ট। পদ কিন্বা ছন্দ ভাঙ্গা হয়। 
আপনে করিবে রক্ষা সত্য মহাশয় | 
(বা, প্রা, পু, বি, ২. ১, পৃঃ ১৩) 
মধ্য বুগে অনেক সংস্কৃতে অভিজ্ঞ বাঙালী মাতৃভাষার পুতি আকুষ্ট 
হুন। স্বভাবতঃই নিরক্ষর কবিদের লৌকিক রচন! তাহাদের মনঃপুত হয় 


১৪৮ বাংলা ছন্দ 


না। 'মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য বলিয়৷ ইহাদেরই একজন 
বাংলা সমালোচনা শান্ত্রের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদেরই 
সমালোচনার ভয়ে কবিগণ ক্রমে ক্রমে বাংলা ছন্দের গঠন সম্বন্ধে অবহিত 
হইতে পাকেন বলিয়। মনে হয়। 

ছন্দের তরণী-বিভাগ-মপ্য বুগে বাংলা ছন্দতত্বের উপর রচিত 
কোন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই । ব্বেকাব্যের আভাস্তরীণ প্রমাণ 
হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তখন সংস্কৃতের স্তায় বাংল। ছন্দকেও 
অক্ষরন্দ ও মাত্রা্ভন্দে বিভক্ত করা হইত । ভঙ্গ-প্রাকৃত শ্রেণীর ছন্দকে 
তাহার! অক্ষরছন্দ বলিতেন, যদিও ছন্দের পরিমাপ খুব সম্ভব করা হইত 
হরফ গুণিয়।। ত্রিপদা, চৌপদী নামকরণ হইতে বুঝা যায়, বাংল! ছন্দ যে 
সংস্কৃত 9 অপানুংশ ছন্দের সার পংক্তি-দৈর্ঘোর উপর নির্ভরশীল নহে, একটি 
চরণকে একাধিক অংশে বিভক্ত করিয়াই যে বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিতে 
হইবে, একপা সেধুগের ছান্মসিকগণ? বুঝিয়াছিলেন। মাত্রাসম বা 
ব্র্বুলি ভাষার রচিত ভন্দকে বা এরূপ তৎসম উচ্চারণ-হুক্ত বাংল, 
ছন্দকে তাহাবা মত্রাছন্দ বলিতেন । এবং দেশজ ছন্দ যে স্বতন্ত্র শ্রেণী- 
ভুক্ত, ন্যাহাও সে বগের ছানাঠিকগণ বুঝিয়ািলেন। তাই এই 
অ-সংস্কত-মূল ছন্দের নাম হইল “ধাম।লি”। | 


মধ্য যুগে মিত্রাক্ষর ও স্তবক 
এই ঘগের কাব্যে নানা স্থানে উত্তম মিল পাওষ! গেলেও কবিগণ উত্তম 
ও 'অপম মিলে পাণকা করিতেন না! এমন কি শুধু স্বরধ্বনির মিল' 
( ৪55022006 ) ব।বহার করিতেও কবিদের আপত্তি ছিল না। যেমন, 
মুকুন্দরামেব কাব্যে পাই, 


কোপে কম্পমান তনু কাপে সর্ব গ1। 
যোজন ঘোজন বহি পড়ে এক পা1। 


মধ্য যুগে মিত্রাক্ষর ১৪৯ 


স্বরধবনির মিল বা 8550929005 ফরাসী ও পর্তুগীজ সাহিতে; 
আদরণীয়, কিন্তু বাংলায় ইহার তেমন চল নাই৷ বাংলায় একাধিক স্বর 
ও বাঞ্জনের মিলনকেই উত্তম মিল বলিয়া! গণ্য কর! হয়। কবিতার 
বহিরঙ্গ সৌষ্ঠব সম্বন্ধে মধ্য যুগের কবিগণ তেমন সচেতন হইয়া উঠেন 
নাই । সেজন্ত উত্তম ও স্বতস্কুর্ত মিত্রাক্ষর ঘে কাব্যের চমৎকারিতব 
কহ্কখানি বুদ্ধি করিতে পারে, সে বিধয়ে তাহাদের ধারণা ছিল না। 
ভারতচন্ত্র সেধুগের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি। কিন্তু তাহার কাব্যে 
কুমিল স্থপভ। রাধামোহন সেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অবপুর্ণা মঙ্গল” নামে 
একথানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি ভারতচন্দ্রের 
রচনার দোষ ক্রটি দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের মিল সম্বদ্ধে লেখকের 
অভিমত £ 


আম্ুপুরাঁ যদিস্তাৎ করেন শীলন। 
বহুপদে দেখিবেন আছে কৃমিল্ন ॥১ 


এই ঘুগের ছন্দে যুগ্মকের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া বায়। ভঙ্গ-প্র।কত, 
শুদ্ধ-প্রাকৃত, তৎসম ও দেশজ ছন্দ সাধারণতঃ ছুই চরণের গুচ্ছেই গঠিত 
হইত | সেজন্য স্তবক-বৈচিত্র্য এই যুগেব কাব্যে বিরল । রৃষ্টান্ত শ্বরূপ 
মুকুন্দরামের কথা বল! যাইতে পারে তাহার পয়ার-ত্তিপদী ছন্দ 
স্থগঠিত! সপ্তমাত্রিক শ্ুদ্ধ-প্রাকত ও একাবলী রচনাতেও তিনি নৈপুণ্য 
দেখাইয়াছেন। ছান্দসিক হিসাবে মঙ্গলকাব্যের লেখকগণের মধ্যে 
তাহার স্থান বোধ হয় ভারতচন্দ্রের পরেই । কিন্তু তাহার স্থবুহৎ চণ্তী- 
মঙ্গল শীতে কালকেভুর বনকর্তন অংশেই শুধু ষড়কের আভাস পাওয়া 


১) সাঁহিতা-ল।ধক চরিনমাল!, 'রাধামোহন সেন, জ্রব্য। 


২৯০ ংলা ছন্দ 


যায়। "অবশিষ্ট সমস্ত 'অংশই যুগ্মকে রচিত। আলোচ্য অংশটিতেও 
ত্রিপদী বুখ্মকের ভঙ্গী রহিয়াছে | তুলনীয় ঃ 
সিয়াকুল ডামাকুল শিকঙ্গার বেত 
কোদাি কাটিয়। করিল ক্ষেত 
চিধার বহু বাশ কাটিল মান্দারি। 
'দবধান গড়গড় ময়না! কাট] 
শালপাণি চাকুল্য। কাটিল জট। 
কুকুরছড়্যা কাঁটিল গান্তারি ॥ 
শীরুষ্ণকীতনেও 'আমরা এইরূপ ষড়ক দেখিয়াছি। বড়ু চণ্ডীদাস 
এক প্রকার ত্রিপংক্তিক স্তবকের ভক্ত ছিলেন ! কিন্তু পরবর্ত সাহিত্যে 
হাহ] 'অনুকত হয় নাই | 
মধ্য যুগের সাহিত্যে যেখানেই যুগ্মকের বন্ধন-কাঠিন্তট অমান্ত করিয়া 
ছন্দকে 'অধিক সংখাক চরণের গুচ্ছে গঠিত করা হক্টয়াছে, সেখানেই 
প্রায়শঃ একই মিত্রাক্ষর বাবহার কবিতা! বিভিন্ন চরণ-গুচ্ছকে এক-মুখী 
করিবার চেষ্টা দেখা যাঁয়। যেমন শেখরের একটি পদে পাই, 
নিরজ-নয়নি লেযল বীণ 
সকল গুণক অতি প্রবীণ 
মধুর মধুর বাওত তাল মদন-মোহন-মোহিনী | 
বনতি ঝৃতে ঝনন-বঙ্ক 
চলত অঙ্গুলি লেলিত অঙ্গ 
কুটিল নয়নে করত ভাও অঙগ-ভঙ্গ-শোহিনী ॥ 
কবিতাটি প্রকৃত পক্ষে তিন চরণের স্তবক ছারা গঠিত। কিন্ত প্রতি 
স্তবকের তৃতীয় পংক্তিতে একই প্রকার মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে । 
এই যুগে ভারভচন্দের রচনীতেই শুধু যুগ্মকের বৈচিত্রাহীন ঠা 
এড়াইবার চেষ্টা দেখা যায়। প্রথমত্তঃ. বৈষ্ণব কবিদের গ্ঠায় একই 
প্রকার মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া তিনি ুগ্মকের একঘেয়োম নষ্ট করিতে 


মধ্য যুগে স্তবক-বৈচিত্র্য ২০১ 


চাহিয়াছেন। তাহার রসমঞ্জনীর অধিকাংশ কবিতায় এবং রামপ্রলাদের 
গীতগুলিতেও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে । রসমঞ্জগীর একটি কবিতা 
এইরূপ £ 
কোথায় রহিল রাম বিরহে পিয়া আমা 
নিরন্তর কাম-ছ্র'লা কত্ত আব সহিব। 
পক ডাকে কুদ্ধ কুত ভ্রমর গুঞ্জরে মুহু 
পাপে-থেকো বায়ু-ম্বালা কাত আব বতিব ॥ 
চন্দন কমল দল পোঁড়। যেন দাবানল 
স্ধাকর [বধধর কত সয়ে রিব। 
আলো দেখি অন্ধকাব পুরস্কার তিবস্কার 
হেন বুঝি অবশেদে উদাসীন হইব ॥ 


বসমঞ্জরীতে ভারতচন্দ্র ক্রিয়াপদের মিত্রাঙ্ষরই ধিক ব্যবহার 
করিয়াছেন । লো, গো, হে, প্রভৃতি শব্দ চরণাস্তে জুঁড়িয়া দিয়াও 
মিরাক্ষারের সমতা রক্ষা! করা হইয়াছে । পামপ্রসাদের গীতগুলিতে 
মিত্রাক্ষরের বৈচিত্র্য চািক। 
ভারতচন্দ্র শ্রন্তঠ ভাবেও স্তবক-বৈচিত্র্য হুষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন । 
যেমন, দশমাত্রিক একপদী পুগ্মরকের সহিত দর্ঘ হিপদাপ এক পংজ্তি 
সংঘুক্ত করিঘা ঠিন ৮রণের স্তবক র চত হইরাছে। ভলনীয় £ 
প্রভাত তল বিভাবরী, 
বি্ঞারে কতিল শহ্চরা। 
£ন্দর পড়েছে ধরা, শনি বিদ্যা পড়ে ধরা, 
সঙ্গী তোলে ধরাধরি করি ॥ 
কাদে বিগ্ভা আকুল কুন্তুলে, 
ধর। তিতে নয়নের জলে। 
কপালে কঙ্কণ তানে, অধীর রুধির বাঁণে, 
কি হৈগপ কিতেল ঘন বলে। 


১ বাংলা হুন্দ 


অষ্ট-মাত্রিক একপদী যুগ্মক প্রথম ছু চরণ রূপে ব্যবহার কপিয়: 
লঘু ত্রিপদীর এক পংক্তি দ্বারা তৃতীয় চরণ গঠনও তাহার শিল্প- 
প্রতিভার পরিচায়ক । বিগ্যাস্ুন্দর কাবোর “মালিনী-নিগ্রত? অংশটি 
এইরূপ ত্রিপংস্তিক স্তবকে রচিত £ 


এহন প্রহর রাতি; 
ডাকিয়া কর ডাকাতি! 


পোহাহ রাজার লুঠিল আগাব 
ধারয়া থাঠল ঠাত || এ 
অসমীয়া ও ওডিয়া ছন্দ 


বাংলা, অসমীয়া ও ওডিয়া ভাব! মাগধী অপত্রংশ হইতে উতৎপন ভগ্মী 
স্বানীয়া ভাবা । এখন এই তিনটি ভাষ! শিক্ষ নিলু স্বাতঙ্ে উদ্জল। 
কিন্ত এক হাজার বৎসর পূর্বেও এই ঠিশ স্ানধ ভাব! মাগী 
আপভ্রংশেরই তিনটি উপন্ভাবা মাত্র ৬ল। ত্রয়োদশ ঠইতে পঞ্চদশ 
শতকের মধ্যে বাংলা, আসাম ও উড়িষায় আন্ম-এাতিন্টাপ ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। সেই সময হইতেই এই তিন অঞ্চদেৰ সাংস্কৃনিক ভীবন স্বতন্ত 

ধারাপথে বহিতে গাকে । কিন্ত তাহার পুর্ববী থুগে যে ইহার। একই 
বৃহত্তর সাংস্তিক গোষ্টার জস্ুভুক্ত ছিল, তাহ।র বহু !নদশন পাওয়া যায়। 
প্রথমতঃ, আমরা ডাকের বচনের উল্লেখ করিতে পারি । এই সঞক্ল 
প্রবচন আসাম, বাংল! ও উভিষ্যা_-এই তিন অঞ্চলে্ট প্রাচীন কাল হইতে 
প্রচলিত। দ্বিতীয় নিদর্শন হইল, পয়ার ও র্িিপদী ছন্দ । এই ছুইটি ছন্দ 
অসমীয়া, বাংলা ও াড়য়া সাহিশ্যের গ্রাধাণ ছন্দ । ১৫শ শতক হইতেই 
ইহাদের প্রচলন | ুক্তকবি শঙ্করদেব ও মাঁধখ কন্দলী ১৫শ শতকে 


অসমীয়া ও ওডিয়া ছন্দ ২০৩ 


আসামে আবিভূতি হইয়াছিলেন। তীহাদের রচন! হইতে পয়ার ও তিপদী 
ছন্দের দৃষ্টাস্ত £ 
(১) তির নাম। শ্মনিযে মভম| 
সাবধান কর চিন্তু। 
আঙগামিল নামে আছিল প্রাণ 
নেস্যাত ভৈল পতি ॥। (শঙ্করদেব) 
।২) হেতি কুঞ্জ মেতি রাম ভণ আন্ুপাদ। 
ভদতব মভাধন হান গুণ লাম ।। 
বুনধর চবণে কঙে মাধব বন্দলী | 
ক্নিণোক রামায়ণ স্বাঙ্গনে মিলি (মাধব কঙ্দলী) 
ওডিয়! কবি সপল দাস ১৫শ শতকে আবিভূতি হন । তাহার রচনায় 
পয়ার ছন্দের রূপ সুগঠিত । ওডিম্। লোক-সাহিহ্যেও পয়ার ছন্দ 
সুলভ । একটি গডির়া পার ছন্দ ই 
আণ হে পণিকআানে চিতাকুট। বাণ 
দ্বারে দ্বাবে ডাকি চিতা কুটউ কেন টি । 
একটি 'গড়ির। ত্রিপদ £ 
কালিন্দী হ্রদরে পশন্ছি বনমাল" 
শ্রীপদে দংশিনাক কালী । 
বিষর আলারে হাদয় জলরে 
শীকৃষ পড়িলেক ডলি ॥ 
মধ্য বুগের বাংলা সাহিশ্যে ১১শ-মাত্িক একাবলা ছন্দের স্থান 
গ্রচলনের দক দিয়া! পয়ার-ত্রপদীর ঠিক পরেই। ওডিয়া জোক- 
সাহিত্যেও একাবলী ছন্দ ভুলভ। ড়ির়া একাবলী ছন্দ £ 
জুল তে স্জীনে এসন বাণী 
বাধাকু ন দেখি সারংগপাপণি। 
জমুনা কুলরে মিলিলে জাই 
“্হসি কপা কহ গ্রাণর রাই।” 


২৬৪ বাংপ৷ ছন্দ 


বাংলা ছড়ার ছন্দও ওড়িয়া সাহিত্যে পাওয়া যায় । যেমন, 
আকফল মাকল টাঁকল টিয়। 
গড়িশ। মাডকু ভাজঈ লিয়া। 
'আমনা যাহাকে চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দ বশিয়াছি (“ইকডি-মিকড়ি 
চাম চিমি”, ইত্যাদি )--ভাহার সহিত এই ওড়িয়া ছন্দের কোন ভেদ 
লাইট । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বাংলা ছন্দের ইতিহাস 
আধুনিক যুগ 


সংক্ষিপ্ত পর্য(লে।চন-_এই গ্রস্থের দ্বিতীয় ও তৃতীর অধ্যায়ে বাংল! 
ছন্দে গঠন "9 শ্রেণীবিভাগ শালো৮ন। করিধার সময় আধুনিক বুগের 
বাংল ছন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে; আধুনিক বাংলা সাহিত্য 
*ইতে ছন্দের আনেক ৃষ্টান্তও ডর্ধত কর! হইয়াছে। এ সকল কথার 
পুনরাবুত্তি বা! সম্ভব বঞজন করিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য কি ভাবে এ বুগের ছন্দ-রচনাকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহ! এখন 
দেখাইতে চেষ্টা করিব । 

(১) বাংল! সাহিত্যের 'ঘাধুনিক যুগ গম্ভের যুগ । গগ্ভের ধর্ম মনন- 
শীলতা। নিরাভরণঠাই ইহ।র শোভা, ও বলিষ্ঠতা ইহার বৈশিষ্ট্য । শুধু 
গগ্ভ-সাহিত্যে নহে, এ যুগের ঝংলা পদ্য-সাহিত্যেও আধুনিকতার এই 
সকল লক্ষণ পাওয়৷ বায়। প্যাটার্ণ-ছন্দ ভাঙিয়া অমিত্র ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ 
প্রবহমাণ ছন্দ, মুক্তক, অতিমুক্রক এবং গগ্ভছন্দের উত্তবেও গদ্য-করণের 


হস 


ইঙ্গিত রহিয়াছে । 


আধুনক বাংল। সাহিত্যে ছন্দ ২৯৫ 


(২) এ বুগে পগ্ঠ-বন্ধেরও বিশেষ উতৎ্কষ সাধিত হয়। পুবে কাব্; 
গান করা হইত । কবিত৷ গীত হইলে সুরের ঝঙ্কারে কাব্যের অনেক 
দোষ ঢাকা পড়ে । হিন্দী কাব্য এখনও গতি-মূলক | কিন্তু বাংল! কাব্য 
এখন গান কর! হয় না, আবৃত্তি করা হয়। সেজন্য সঙ্গীত অপেক্ষা নাট)- 
শিল্পের প্রতি ইহার আকর্ষণ বেণী। আবুত্তিমূলক হওয়ায় আধুনিক 

ংল! পদ্য ছন্দ-ঝস্কারেপ্প উপর একান্ত নির্ভরশীল। সেই জঙন্তই এযুগের 
পছ্ঠছন্দ গঠন-পারিপাট্যে এত উন্নত। ছন্দ-শুদ্ধির প্রতি এযুগেপ কবিদের 
প্রথর দৃষ্টি। ছন্দের শ্রেণা-বিভাগ এই যুগেই সুব্যক্ত হয় ও বিভিন্ন মাত্র।- 
পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইয়া পড়ে! রীতি-মিঅণ এ যুগে ক্রটি বলিয়া গণ্য হইতে 
থকে । উত্তম মিল ও স্তবকে কাঁরুকাধ আধুনিক কাবে/র রূপগত উৎকষ 
বুদ্ধি করিয়াছে। পর্ব ও চরণে বৈচিত্র্য আনিয়া এ বুগের কবিগণ 
অসংখ্য ছন্দোবন্ধ স্থষ্টি করিয়াছেন । বাংল! ছন্দের মনোহারিত্ব বুদ্ধি 
পাওয়ার এই বুগেই বাংলা ছন্দের গঠন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে 
বাঙালীর মনে বিশেষ কোতুহুল জাগিয়াছে। 

(৩) রেনেসাসের ধম মনে!জগতের প্রসার বুদ্ধি। সেগন্ত রেনেঞ্জস- 
সাহিত্যে একযোগে বিদেশ প্রভাব ও প্রাচীনত্বের উজ্জীবন দেখিতে 
পাওয়া যায়। উনিশ শতকে বাঙালার সাংস্কৃতিক জীবনে “রেন্সাস' 
আসে। তাহার ফলে এদেশে ইয়োরোপীয় জ্ান-বিজ্ঞানের সহিত দেশার 
প্রাচীন আদর্শেরও যুগপৎ বিকাশ আমর! লক্ষ্য করি । আধুঁনক বাংল! 
ুন্বেও এই ব্যাপ্তির লক্ষণ দেখ। যায় বিদেশী ছন্দের অনুকরণে ও বাংল! 
বুত্তছন্দের প্রচলন বুদ্ধিতে ৷ দেশজ ছন্দকেও এ বুগে সংস্কত-মূলক ছন্দের 
সহিত একাসনে বসানো হয়। 

বাংল সাহিত্যিক গগ্ 

ভঙ্গ-প্র।কৃত ছন্দ ও বাংল গণ্ঠ--লাহিত্যিক গন্ভের প্রবর্তন 

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ঘটনা । বছ মনের সহিত 


২০ বাংল। ছন্দ 


সংঝেগ পাঙ্েপ আকাজ্ষ। পইরা যাহা] লেখা খায়, তাহাই সাহিত্য বা 
সাছিতাক প্রয়াস । পুবে বাংলা দেশে গগ্ঠেই এইরূপ সাহিতি)ক প্রয়াস 
কর] হইত । গগ্ভ তখন বাংপা সাহিত্যের" বাহন বলিয়া গণ্য হইত না। 
তই সীমাবদ। পাঠক-গোষ্ঠীর জন্ত রচিত সাধন-পদ্ধতি সম্পকিত কোন 
কোন গ্রঞ্থে ও মিশনবীদেপ ধর্মপুস্তকে গগ্ভের প্ররোগ হইলেও মধ্য যুগে 
বাংপা গগ্ভ-শৈলীর কোন এতিহা গড়িয়া ওঠে নাই। 

তথাপি গুগ-প্রারুত ছন্দের আবিভাব কাল হইতেই খাংলা সহিতি)ক 
গগ্যের ইতিহাস আবণ্ত করিতে হইবে, কারণ এই ছন্দেই ধাংলা গগ্ভের 
বাগ লুকামিত ছিল । আমর! পুবে দেখিয়াহি, ওঙগ প্রাকৃত ভন্দ গদ্য" 
ধর্মী। ইহাতে স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতি ও গঘ্ভের পদ-বিস্তাস অনুসরণ 
করা হয়। এই শ্রেণীর ছন্দে গগ্ভ ও পন্ভের বাবধান অতান্ত অল্প । 
সেজগ্ঠ সাহিত্যিক গপ্ভের উতপস্তি শনুসন্ধান কলে ভঙ্গ-প্রারত ৬ন্দের 
গোমুখী-তীর্থ পধগ্ত বাইতে হইবে। 

বাংল। সাহিত্যের আদি যুগে অপশুংশ ছন্দ অর্থাৎ শ্র্ধ-প্রাক5 ছন্দ 
প্রধান ছিপ। কিন্তু মধ) বুগে গগ্যধমী ভঙগ-প্রাকত ছন্দ প্রাধান শা 
করে। শুধু তাহাই নে, এ ঘুগে শ্-প্রাকঠ ছন্দের কুত্রিমতা কম।ইয়। 
ভাহ।তে ভঙ্গ-প্রাকতের স্বাভাবিকতা 'আনরশ করার ০%। হইরাছিল। 
এমন কি, পয়ার জাতীয় ছন্দে খে-সামাগ্ত বন্ধ-কাঠিগ্ত রহিয়াছে, ভাহাও 
অস্বীকার করিবার প্রয়াস এ যুগের কোন «কান কবির রচনার, বিশেষ 
করিয়া গ্রবচণ-জাতীয় বাক্যে, গায়েনদের জার ও কীতণায়াদের আখরে 
পাওয়া যাইবে । এ সকণ কথা পুর্ব শধ্য।য়ে বল। হইয়াছে । মধ) যুগের 
এই গগ্ভ-গ্াবণত।য় আধুঁনক গগ্চের পুব। ভাষ পাওয়া যার | 

বংলা স।হিতি।ক শন্েপ্ রীতি - গত দেড়শত বংদর্প ধনিয়া বাংল। 
দশে ধারাবাহিক বে গগ্ভ-সাহিত্য রচিত হইতেছে! প্রবন্ধে, 
আলোচনায়, সাংবাধকতায়, গলে, উপ্গ্াাসে ও নাটকে বাংলা গগ্ভের 


সাহিত্যিক গদে।র রীতি ২৪৭ 


প্রচলন হইয়াছে, এবং বনু শক্তিশালী লেখকেঃ সাধনান্র এই আনন সমরের 
মধ্যেই বাংল গণ্চের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে । এই দেড় শত বৎসরের 
গদ্য-সাগ্ত্যি পরীক্ষা করিলে ইহাতে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের তিনটি 
রসোত্তাণ রীতির সাক্ষাৎ পাওয়! বায়__সাধু রীতি, চলিত ক্রীতি ও মধ্য 
রীতি । খাংল! সাধু ভাবা ও ৮পিত ভাষা হইতে সাধু ও চলিত রীতির 
উত্তব হইলেও, সাধু রীতির রচশা সাধু ভাষাতেই লিখিতে হইবে, এমন 
কোন বাধা-ধর! নিয়ম নাই। অর্থাৎ, চলিত ক্রিয়ারূপ ব্যবহার কারয়াও 
সাধু রীতির বাংল! গগ্ভ লেখা চলে । 

সাধু রীতির প্রধান বৈশিষ্ট) হইল তৎসম শব্দের আধক) ও সমাস- 
বাহুল্য। সংস্কৃত অপস্কার-শান্ত্রেদ পরিগাষা ব্যবহার করিপে বলিতে হর, 
বাংল! গগ্ভের সাধু বাতি বৈদভী ৪ গোঁড়া পরতির মিশ্রণ-জাত | মাধুষ 
€(615598106€ ) ও ওজোপ্চগ (506০৪০ ) ইহার প্রধান অবলম্বন | 
চলিত রীতিতে ওদ'ভব ও দেণা পরের অধিক প্রয়োগ হয়। সন্ধি- 
সম») পরিহার করিয়া সহজ, সরপ ভাব ব)বহার করাই ইহার পক্ষ | 
প্রপাদ গুণ, অথাৎ যাহা পর়িব! মাত্র বুঝা বায়, এবং “অর্থব্যক্তি” গুণ ব। 
বাগাডস্বর না করিয়। অল্প কথীয় রূহ বিষয় পুঝাইবার ক্ষমত1--.এই হুইটি 
গুণ চলিত শ্রীতির প্রধান অবলম্বন। সাধু রীতিতে রচনার স্থর সবদাই 
উচুতে বাধ! থাকে । কিন্ত চলিত রীতিতে সুরের ওঠা-নামা হয়। 
অর্থাৎ, আবেগের আতিশয্যে বাগভঙ্গী ওজোধর্মী হইলেও পর 
নুহুর্তে সুর নামিয়া আনিয়া সাধারণ, অনাড়ম্বর ভাষণ-সুঙ্গী অবলম্বন 
করিতে পারে। ইহাতে 'পতৎ প্রকর্ষ” পৌষ হয় না। এই আরোহু- 
অবরোহ ষানবৰ মনের স্বাভাবিক ধর্ম। সেঙ্গন্ত চলিত রীতিতে ইহ। 
স্বীকুত। নিয়ম-কাঠিন্তের অভাব ও গতানুগতিকতার প্রতি বিরাগ চলিত 
বীতিন্ন আরও দুইটি লক্ষণ। হান্ত-পরিহাস ও রম্য প্রসঙ্গ এই রীতির 
উপযুক্ত বিষয়-বস্ত। বাংলা চলিত রীতিতে সংস্কতের পাঞ্চালী ও লাটা 


৪৮ বাংল। ছন্দ 


রীতির মিশ্রণ পাওয়া খাইতেছে । অনেক লেখক একই রচনায় এই 
উওর বাতি 1মশাইয়া এস্োন্তীণ সাহিত্য স্থষ্টি করিয়াছেন। সেজন্ত বাংল! 
সাহিত্যিক গদ্যের একটি মধ্য রাতিও আমাদিগকে স্বীকার করিতে 
হইবে। 

বাংল। গঞ্ঠ-রীতির ক্রমবিকাশ-_ পূর্বকালে বাঙালী পগ্ডিতগণের 
কথাব।তার ভাষাও কিরূপ সংস্কত-বহুল ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীটাদ মিত্রের 
গগ্ভধ আলোচন। প্রসঙ্গে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিঘ়াছেন। মধ্য 
বুগের বাংলা গগ্ভের যে-সামান্ত নগুন। পাওয়। যায়, তাহাতেও সংস্কৃত 
ভাষার উৎ্কট প্রভাব লক্ষে হয়। গদ্যে কিছু লিখিতে হইলেই 
সে সময় শব্দের সহিত সংস্কত বিভপ্তি যোগ করা হইত । অষ্টাদশ 
শতকে কোন কোন পেখকের কবিতার ভাষাতেও সংস্কত বিভক্তি 
পাওয়া বায় । অর্প। থুগের সংস্কত-মিশ্রত বাংলা গছ্োর দৃষ্টাত্ত 
হিসাবে প্রাটীণকাশের পুথি লেখকগণের শপথ-বাক্য-জাতায় মন্তব)- 
গুলির ভাবার উল্লেখ করা বাইণে পারে। “বথা দৃষ্টং তথা লিখিতং, 
লেখকের দোষে নাস্তি--এই শ্রেণী বাংলা গ্। প্রাচীন পুথি 
লেখকগণের মন্তব্যে প্রায়ই পাওরা বায়। আমাদের পত্র-ব)বহারের 
ভ.বাতেও আমর এইরূপ সংস্কৃত-মিশ্রত রীতি অনুসরণ কপ্সি। যেমন, 
এখনও আমরা পত্র লিখিবার সময় লিখি --“শ্রহরগ।শরণং”, “শ্রীচরণ- 
কমলেবু৯” “শিবেদনমিদং”, “সমীপেষু”, ইতি শ্রীঅম়কচন্দ্র শর্মণঃ,, 
ইত্যাদি । ইহাই ছিল আমাদের প্রত্রযুগের গগ্ভ-ভঙ্গী | এই গগ্ভ-শৈলী 
হইতে বাংল! সাধু-রীতির উদ্ভব হইয়াছে, বলা চলে । 

বাংল। গণ্ভ লিখিতে বসিলেই সংস্কৃত গণ্যাদর্শের কথ! মনে পড়িয়! 
ষাওয়৷ 'আমার্দের অনেকটা অভ্যাসে দাড়াইয়। গিয়াছে । সমসাময়িক 
কালেও সংস্কৃত প্রভাবিত গদ্য-গীর প্রচলন দেখা যায়। আমাদের 
গদ্যের এই দূর্বলতা প্রথম ইয়োরোপীয়দের চোখে ধর! পড়ে । ১৮শ 


সাহিতি)ক গন্ঠের ভ্রমবিকাশ ২০৯ 


শতকের প্রথম ভাগে মানোয়েল দা আল্সুম্পসাম নামে একজন 
পোতুগীন পাদ্রী খ্রীষ্টের বানী প্রচারের জন্ত বাংল। গদ্যে ক্কিপার শান্তর 
অর্থভেদ” লেখেন । তাহ!র গদ্যে বাংল! ইডিযম-ঘটিত অনেক ভুল 
'আছে। ছেদ বিস্তাসের ক্রেটর জন্ তাহার ভাষা আড়ষ্ট । কিন্তু তাহার 
রচনাতেই প্রথম খাঁটি বাংলা গঞ্ঠের সাঁঞ্ষাৎ পাঁওয়। বায়। তিনি 
বিদেশী, সেজস্ত সংস্কৃত ভাষার গ্রাতি তাহার মোহ ছিল পা। বাংলা 
চালত ভাষ। তিনি যেরূপ শিখিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে 
চেষ্টা করেন। 

ফোর্ট উইণিয়ম গোী --১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম 
কলে স্থাপিত হয় । আমাদের গত দেড় শত বৎসরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস 
পরীক্ষা করিলে এই ঘটনার প্রভাব ষে কিরূপ সুদুর-প্রসাবী হইয়াঞ্ছিল, 
তাহা আমরা বুঝিতে পারি । শিক্ষা দানের ও শিক্ষা] গ্রহণের বিদেশা 
পদ্ধতি ফোর্ট উইলিয়মের দুর্গ-প্রাকার 'অভিক্রম করিয়া বাংলা দেশে তথা 
ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটা ইয়৷ দিল। 

বাংলা সাহিহ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান বাংল! গণ্ভে রচিত 
কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক | বাংল! গদ্যের কোন উৎকৃষ্ট আদশ তাহাদের 
সম্মুখে না থাকায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা শিক্ষকগণকেই আদশ 
গদ্য-রীতি কিরূপ হইবে তাহা। নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব লইতে হয়। 
এই গোষ্ঠীর প্রধান লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালস্কার বাংলা সাধু রীতির 
প্রবর্তক। ছেদ-নিয়ন্ত্রণ ও শব্দ-লালিত্যের অভাবে তাহার অধিকাংশ 
রচনাই স্তুমাঁহীন। কিন্তু তাহার শিক্ষা, তাহার ধুগ এবং পরিবেশের 
রথ! বিবেচনা! করিয়া দেখিলে, তিনি ষে একজন শত্তিশালী লেখক 
ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বাংলা সাহিত্যিক গদেযর একজন 
উতকুষ্ট লেখক বলিয়া গণ্য না হইলেও পথিরুতের সম্মান অবগ্ই তাহার 
প্রাপ্য । 

১৪ 


১৩ বাংল। ছন্দ 


ফোর্ট উইলিয়ম গোঠীর আর একজন কৃতী লেখক উইলিয়ম . 
কেরী। অষ্টাদশ শতকে ইংলণে গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। 
এই সময় ইংরেজী গদ্যকে সরল ও স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার 
চেষ্টা হইতেছিল । উইলিয়ম কেরী আদর্শ গদ্য বলিতে তাহাদের 
দেশে আদর্শ বলিয়া গণ্য সহজ, অনাড়ম্বর গগ্য-ভঙগগীই বুঝিতেন। 
মেজন্ত তিনি ভাষাকে যথাসম্তব সহজ ও স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা 
করেন। তাহার “কথোপকথন+ একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহাতে 
বাঙালীর কথ্য ভাষার নমুনা পাওয়া যায় । নারী ও অশিক্ষিত 
লোকের ভাষায় সংস্কৃত গ্রভাব অল্প। সেজন্ত এই গ্রন্থে প্রধানতঃ 
ইহাদেরই কথোপকথন রেকর্ড কর! হইয়াছিল। কেরীর "ইতিহাস 
মালার (১৮১২) ভাষা মোটের উপর আড়ন্বপ্হীন, সংযত ও 
ব্যাকরণ-শুদ্ধ | 

কেমীর মুন্তা রামরাম বস্থও ফোর্ট উইলিয়ম গোষ্ঠীর একজন 
খ]াশনাম! লেখক। তিনি ভাল ইংরেঙ্গী বলিতেন। আরবী-ফারসীতেও 
তাহার দক্ষতা ছিল। তাহার গছা রীতিতেই প্রথম সামঞ্জস্তের ইঙ্গিত 
পাওয়া যায়। আর একটি বিষয়ে রামরাম বন্থুর গণ্চে আধুনিকতার চিচ্ছ 
সুস্পষ্ট । আধুনিক বাংলা গে অশেক স্থলে ইংরেজী ইডিয়ম ও বাক্য- 
বিশ্তান ব্যবহৃত হয়! ফোর্ট উইপিয়ম গোষঠীর বাঙালী লেখকদের মধ্যে 
তাহার রচনাতেই ইংরেজী গগ্ঠ-ভঙ্গীর প্রভাব সুস্পষ্ট । তিনি বহুস্থলে, 
বাংলা বাক্যে ইংরেজী ভাষার নিয়ম অন্থযারী ক্রিয়ার পরে কর্ম-পদ 
ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, 

“ইহাতে রাজা প্রথমতঃ তটস্থ হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন [তরে 
বিদ্ধিত চিল্প পক্ষি | লোকের দ্িগকে জিজ্ঞানা করিলেন এ চিল্লকে কেটা 


মারিয়াছে। তাহারা তত্ব করিয়। কহিল মহারাজ। কুমার বাহাদুর তির মারয়াছেন এ 
টিল্লকে 1” 


সাহিত্যিক গদ্যের ক্রমবিকাশ ২১৯ 


রামরাম বন্থুর রচনায় মাঝে মাঝে বাগ.ভঙ্গীর বা ষ্টাইলের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। যেমন, 

“রাজা প্রতাপাদিতা মহারাজ! হইলেন | গ্রাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গভূ'ম' 
অধিকার সমস্তই তাহারই করতলে । এই মতে বৈভবে কতককাল গত হয়। 
রাজ প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেন আমি একছত্রী গাঁজ| হইব এদেশের মধ্যে কিন্ত 
থুড়া মহাশয় থাকিতে হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানের দিগকে 
দুর করিয়। দিব। তবেই আমার একাধিপতা হইল। এখন কিছুকাল ধৈর্য অবলম্বন 
কর্তব্য ।” (প্রতাপাদিত্য চরিভ্র) 


রাজা রামমোহন বায়-_-এই সময় ফোর্ট উইপিয়ম কলেজের বাহিরেও 
বাংলা গগ্ভ-রীতির উন্নতি-বিধানের চেষ্টা চলিতে থাকে । মণীষি রাম- 
মোহন এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। পদ্যের বৈশিষ্ট্য 11720 বা মিল, 
এবং গদ্যের বৈশিষ্ট্য 59500 ঝ| যুক্তি। আধুনিক বুগ গদ্যের ষুগ। 
সেজন্ত যুক্তি-নিষ্ঠ রচনাই এ যুগের শ্রেষ্ট দান । রামমোহন বাংলার এই 
মননশীল সাহিত্যের জনক। তিনি বাংলা গদ্যে কঠিন সংস্কৃত শব্দ 
ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না । 

সাময়িক পত্র ও বাংল! গদ্য-_উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এদেশে 
সংবাদপত্রের প্রচলন হয়। গদ্দয-ভঙ্গীর উৎ্কর্ষ-সাপনে সাময়িক পঙ্জের 
দান অপরিসীম । ইংলণ্ডে সষ্টাদশ শতকে সাংবাদিকদের ব্/স্ত লেখনী- 
সুখে ইংরেজী গদ্যের আতিশধ্য ও আড়ষ্টত৷ অনেক পরিমাণে দূর 
হইয়াছিল । বাংল! গদ্য-ভঙ্গীও সাংবাদিকদের নিকট বিশেষভাবে খণী। 
প্রথম যুগের সাংবাদিক গোষ্ঠীর মধ্যে ীশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর 
ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখষোগ্য | 

অক্ষয়কুমার দত্ত--প্রথম যুগের সাংবাদিকগণের রচনাতেই বাংলা 
গদ্দ্যের শক্তি ও সম্ভাবন! বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে । সেজন্ত গত শতকের 
চতুর্থ দশকে এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুভার তথ/ 


৯ বাংলা ছন্দ 


'নায়াস-লভ্য করিবার চেষ্টা দেখা যায়। ১৮৪৩ শ্রষ্টাব্ধে অঙ্ষ়- 
কুমার দত্তের সম্পাদনায় তব-খোধিনা সভার মুখপত্র তত্ববোধিা 
পত্রিকা” প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের ও বাঙালীর যুক্তি-নিষ্ঠ রচনাবলী 
ইতিহ[সে এই পত্রিকার দান অবিশ্মরণীয়। মহধি দেবেন্দ্রনাথ তীহার 
আত্মশজীবনীতে লিখিয়ছেন, “তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই 
ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত 
না। বঙ্গদেশে তত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পুরণ করে ।” 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর -_মৃত্যুঞ্জয়ের পরবর্তী যুগে সাধু রীতিকে মাঞ্জিত 
করিয়া তোলাই ছিল গদ্য-লেখকগণের প্রধান চেষ্টা। সেজন্য তাহারা 
যথাসস্তব দুরূহ সংস্কৃত শব্দ বর্জন করিতে লাগিলেন । কিন্তু গদ্য-রচনাও 
যে এক প্রকার শিল্প-কর্ম তাহ] প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
গদ্যেই পরিস্দুট হয় । এই প্রস্ঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “বিদ্যানাগর 
বাঙ্গাল! ভাষার প্রথম বণার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাজালায় গণ্য- 
সাহিত্যের সুচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা-গ্দো 
কলা-নৈপুণোর অবতারণা করেন।” ছেদ-চিহ্বের সাহাষ্যে বাক্যাংশ- 
গুলিকে সামঞ্জনা-পূর্ণ ভাবে সান্দাইয়! গদ্য বচন! কবিলে তাহাতেও যে 
এক গ্রকাব অস্ফুট ছন্দম্পন্দের উদ্ভধ হয়, একথা আমরা পূর্বে 
আলোচন৷ করিয়াছি। ঈ্বরচন্দ্রের গদ্েই প্রথম ছেদ-নিয়নত্রণ ও সুষ্ঠ 
শব্দ-নির্বাচন সম্বন্ধে সচেতনতা! লক্ষ্য করা যায়। 

প্যারীটাদ ও কালীগ্রসন্ন--ব্দ্যাসাগর ও তাহার সমসাময়িক প্রবন্ধ- 
লেখকগণের গদ্যে সাধু রীতি এবং সাধু ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই 
যুগে চলিত রীতি মাঁজিত হইয়া উঠিতে থাকে । রামমোহন চলিত 
রীতির অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু গুরু-গন্ভীর বিষয়বস্তুর পক্ষে চলিত রীতি 
উপযুক্ত হইবে না, ইহাই ছিল লে যুগের লেখকগণের ধারণা । তা 
তাহারা সাধু রীতিকেই নহজ, সরল করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। 


সাহিত্যিক গন্ভের ক্রমবিকাশ ২২৩, 


পরে এঁ শতকের মধ্যভাগে যখন প্যারীটাদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ 
বাস্তব্ধর্মী লৌকিক আখ্যায়িক। রচনায় প্রবুত্ত হন, সে সময় তাহারা 
দেখিলেন অক্ষয়-ভূদেবের প্রবন্ধ-সাহিত্যের গদ্য বা বিদ্যাসাগরের 
বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও শকুন্তলার গদ্য বাস্তব-ধর্মী গল্প-উপন্াসের পক্ষে 
একান্ত অনুপযুক্ত । সেজন্ত তাহারা চাপত রীতি অবলম্বন করিয়া 
আধুনিক গল্প-উপন্তানের উপযুক্ত ভাবা-রীতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন । 
প্যারীঠার্দের 'আলালের ঘগের ভুলালে (১৮৫৮) ও কালীপ্রসন্ন সিংহেক 


'ছুতোম প্যাচার নক্সা (১৮৬২) চলিত রীতি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ 
করে। তুলনীয় £ 


“এক পসলা বৃষ্টি হইয়! গিয়াছে__আকাণে স্থানে ২ কাঁণা মেঘ আছে রাস্ত। ঘাট 
মেত সেঁত করিতেছে । বাব্রাম বাবু এক ছ্রিলিম তামাক খাইয়া একথান। ভাড়া 
গাড় অথব! পাক্কির চেষ্ট! করিতে লাগিলেন কিন্তু াঁড়া বনিয়া উঠিল না--অনেক চড়া বোধ 
হঈল। রাস্তায় অনেক ছেড়া একত্র জমিল। বাবুরাম বাবুর রকম সকম দোখয়! 
কেহ বলিল--ওগে। বাবু ঝাঁক মুটের উপর বনে যাবে? তাহা হইলে ছু পয়সায় 
ইয়।” ( আলালেন ঘরের দুলাল) 


কয়েকটি শর্ষের 2:01219) বাদ দিলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 

ও আধুনিক « অন্তান্ত গল্প-লেখকদের ভাষাই উদ্ধত অংশে পাওয়। 

যাইবে । 'িতোম পাচার নক্সার ভাষা অনেক বেশী কথ্য-ধর্মী। 
বেমন, 

ক্রমে দুর্গোৎমবের দিন সংক্ষেপ হয়ে পড়ল? কৃষ্ণনগরের কারিকরের] কুমারটুলী 

৭ দিদ্ধেস্বরীতল। জুড়ে বলে গ্যালো । জায়গায় জায়গায় রং-করা পাটের টুল, 

ওবলকীর মালা, টিন ও পেতলের অন্গরের ঢাল তলয়ার, নান! রডের ছোবান প্রিতিমের 

কাপড় ঝুলতে লাগলে! ; দর্জির! .ছেলেদের টুপি, চাপকান ও পেটা নিয়ে দরোজায় 

ররোজায় বেড়াচ্ছে ; “মধু চাই)! 'লাথ। নেবে গো! বোলে ফিরিওয়ালার! ডেকে ডেকে- 

যুদ্চে। ৃ 


২১৪ বাংল ছন্দ 


বন্ধিমচন্দ্র--১৮৬৫ শ্রীষ্টা্ধে বঙ্কিমচন্ত্রের প্রথম উপন্যাস “ুর্গেশনন্দিনী” 
গ্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। সেজন্য 
সমসাময়িক সমস্ত ধারাই তাহার সাহিত্যে আনিয়া মিলিত হয়। 
এ যুগে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এইরূপ ধারা-সঙ্গম পাওয়া যাইবে। 
বঞ্ষিমচন্ত্র একাধারে যুক্তিবাদী গগ্ভ-লেখক ও অষ্ট।-সাহিত্যিক ছিলেন। 
এই উভয় শ্রেণীর সাহিত্যে তিনি অনেকটা একই গগ্ঠ-রীতি অনুসরণ 
করেন। তাঁহার গগ্ঠ-রীতি অক্ষয়-বিষ্থাসাগর-ভূদেবের সাধু-রীতি এবং 
প্যারীঠাদ ও কালীপ্রসন্ন সিংহের চলিত রীতির মধ্যবর্তী। সেধুগে 
এইকধপ রীতি-মিশ্রণ রক্ষণণীলদের মনঃপৃত হয় নাই। সেজন্ত তখন 
এই শ্রেণীর মধ্যরীতিকে পরিহাস করিয়া “শব-পোড়া মড়া দাহের ভাষা' 
বলা হইত। 

উনিশ শতকে নাটক--উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশে 
নাটকের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ যূগে নাটক বাংল! গস্ভের উৎকর্ষে 
বিশেষ সহায়তা করে নাই। গত শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 
শক্তিশালী লেখক ছিলেন। কিন্তু তিনি গৈরিশছন্দের প্রতি পক্ষপাত 
বশতঃ তাহার নাটকের সংলাপে গদ্যের কোন বিশিষ্ট রস-ধারা প্রবর্তন 
করিতে পারেন নাই। 

বিবেকানন্দ--গদ্য রীতির উৎকর্ষশ্বিধানে সংবাদ-সাহিত্য ও প্রবন্ধ- 
সাহিত্যের দান আলোচনা করা হইল! বাগ্মিতাও গদ্য-রীতির ক্রম- 
বিকাশে সহায়তা করিয়া থাকে । এডমাও বার্কের ওজস্থিনী বন্তৃতাবলী 
ইংরেজী গদ্য সাহিত্)ের সম্পদ। গত শতকে একজন বিশ্ব-বিজয়ী 
বাগ্ীর আবির্ভাব আমাদের এই দেশকে ধন্ঠ ও বাংল! গদ্য-রীতিকে 
সমুন্নত করিয়াছিল। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ । এই মহাপুরুষের উদ।ঙ 
আহ্বান পরাধীন দেশবাসীর মনে নবীন আশ। ও আকাঙ্ছা জাগাইয়া 
তাহাদিগকে জ্ঞানের ও কর্মের পথে অগ্রসর হইতে উদ্ুদ্ধ করে। 


সাহিত্যিক গছ্যের ক্রমবিকাশ ২১৫ 


বিংশ শতাব্দীর বাংল! গস্ভ- রবীন্দ্রনাথ গত শতকের শেষ ভ'গেই 
সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেও, আমরা তাহাকে দিয়া বিংশ 
শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আরন্ত করিতে চই। কারণ এই 
অর্ধ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য তাহারই আলোকে উদ্ভাসিত। তিনি 
এ যুগের লেখকমণ্ডলের মধ্যমণি । 

রবীন্দ্রনাথ--রবীন্দ্রনাথের গদ্ধ তিন শ্রেণীর-_সাধু রীতির গগ্ভ, চলিত 
রীতির গগ্ভ ও গগ্ছন্দ। শীাহার সাহিত্য- ও সমীজ-বিষয়ক প্রবন্ধ গুলিতে 
সাধু রীতির চরম উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মাধুর্ষ, ওজঃ প্রসৃতি সাধু 
রীতির সমস্ত গুণই তাহার এই সকল রচনায় বর্তমান । অথচ আতিশয্য, 
উৎকট শব্দ-প্রয়োগ প্রতি দোষ তাহার গগ্ে নাই। সাধু রীতির গচ্ছে 
এব্ধপ অনাড়ম্বরতা৷ ও সাবলীলত! অল্প লেখকের রচনাতেই পাওয়া যাইবে। 
€মোহিতলাল মজুমদারের গদ্যে রবীন্দ্রনাথের সাধু পীতির অনেকগুলি গুণ 
পাওয়া যায়। 

চলিত রীতির গদ্যও রবীন্দ্রনাথের লেখনী-মুখে পরম সৌষ্ঠটব লাভ 
করে। তীহাঁর শেষের কবিতার ভাষায় চলিত রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাই। 
কেরীর "কথোপকথনে' যে-ভাষা অমার্জিত ও অসংস্কত অবস্থায় গদ্য- 
রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই উপাদান লইয়াই রমণীয় শিল্প 
রচনা করিলেন । এই চপিত রীতিই আরও বাহুল্য-বঙ্গিত ওস ংযত-বন্ধ 
হইয়! তাহার লিপিকায় গদ্যছন্দে পরিণত হয়। 

প্রমথ চৌধুরী-_গ্ররুত পক্ষে চলিত রীতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। করেন প্রমথ 
চৌধুরী ও সবুজপত্রের অন্তান্ত লেখকগণ। উনিশ শতকে এই চেষ্টা বার 
বার ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, বিগত যুগের লেখকগণ 
মৌখিক ভাষাকেই সাহিত্যিক গদ্যের গুরুভার অর্পণ করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন। সাহিত্যের ভাষাকে সর্বভাব-প্রকাশক্ষম ও ব্যঞনাময় হইতে 
হইবে! দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষায় এই ছুইটি গুণ থাকিবার কথা 
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নকে। অআ|মাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় মোট প্রায় তিন হাজার শব 
ব্যবহৃত হৃষ্টয়া পাকে । এবং এই শবগুঁলর অর্থ নির্দিষ্ট থাকাই কথ্য 
ভাষার পক্ষে সুবিধাজনক | এই তৃচ্ছ উপাদানে সাহিত্যের কলা-কৌশল 
কি করিয়া সম্ভব? এই তত্টি বুঝিতে না পারায় কেরীর “কথোপকথন, 
সাহিত্য গ্রস্থ হয় নাই, এবং ভুতোম প্যাচার নক্সা ভাষায় গ্রাম/তা-দোষ 
পীঁড়াদায়ক। প্রমথ শৌধুকীর রচনায় ষে-ভাষ! ব্যবহৃত হইল তাহ! নিছক 
কথ্য ভাষা নহে। ইহাতে ক্রিয়ার কথ্য-রূপ বাবহৃত হইলেও, তিনি 
প্রয়োজন মত সংস্কত শব্দও ব্যবহার কপিয়াছেন। এবং বাক্যাংশের 
পরিমাপ-গত সামঞ্জন্ত ভঙ্গ না হইলে, সন্ধি-সমাসেও ভিনিও আপি 
করেন নাই । এইভাবে তাহার চেষ্টাতেই প্রথম কথ্য ভাষা সাহিত্যিক 
গদো বপান্তরিত হয়। দুরূহ ও শ্রুতিকটু হইত বলিয়াই পূর্বে সংস্কৃত শবে; 
আপত্তি ছিল। কিন্তু বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যে জুললিত শব্দের অভার্‌ 
নাই! প্রমথ পৌধুরীর সাফল্যের একটি প্রধান কারণ শব্-নির্বাচনে ও, 
শবের লু গ্রয়োগে তাহার দক্ষত। | মৌখিক ভাষার ক্রিয়া-ূপ ব্যবহার 
করিয়াও তিনি সাহিত্যিক গদ্যের একটি অভাব পুর্ণ করিয়াছেন। 
কারণ বাশুব-ধর্মী রম্য রচনায় ক্রিয়া সাধু রূপ এসস্ষ্টির পরিপন্থী! 
তবে ক্রিয়ার কথ্য-রূপ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই তাহাকে চলিত 
রীতির লেখক বলিতেছি না। চলিত রীতির যে-সকল লক্ষণের কথা 
পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি তাহার রচনায় পাওয়া যায়। 
বাগাড়ম্বর ও বাহুল্যের অভাব, 'অল্প কথায় দুরূহ বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা 
গতাম্থগতিকতার প্রতি বিরাগ, প্রভৃতি গুণ তাহার রচনাকে বৈশিষ্ট্য- 
মণ্ডিত করিয়াছে । এ পর্যন্ত সাধু ভাষাকে সরল ও শ্রুতিমধুর করিয়া 
লৌকিক করিবার চেষ্টা হইতেছিল। প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষাকেই 
মাজিত করিয়া! সংগ্কত-ধর্মী করিবার চেষ্টা! করিলেন 1 . সেজন্য 
চলিত রীতির লেখকগণের মধ্যে তাহার ষ্টাইল ম্বতন্ত্র। সুখীন্দ্রনাথ দত 
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চলিত রীতির আর একজন শক্তিমান লেখক । তাহার ভাষা আরও 
স্কতধমী। 

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী এবং আরও অনেকেই 
আধুনিক যুগে সাহিত্িক গদ্য রচনায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। 
সেজন্ত বাংল। গদ্যে নান! প্রকার ষ্টাইল ব| ব্যক্তিগত ভঙ্গী পায়! 
যায় । ইহাদের কোন্টিকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হইবে? 
আমাদের মনে হয়, এক এক প্রকার বিষয়-বস্কর পক্ষে এক একটি 
ষ্টাইল উপনুক্ত |] থেমন, মননশীল প্রবন্ধের জন্য ববীন্ত্রনাথের সাধু 
রীতিই আদর্শ। বখনামূলক রচনায় শরৎন্ত্রেপ লৌকিক রাীতিই 
শ্রেষ্ঠ । এবং 1)15958] 59৪%-জাতীয় রম্য রচনায় বাঁরবলী ষ্টাইল 
অনুকরণ-যাগা। 

বাংল। গদ্ধ রীতির ভবিষ্য--বাংল। গদ্যের কোন আদর্শ রূপ 
বর্তমান ন থাকায় গত শতকের লেখকগণ সাহিত্যিক গদ্যের রূপ 
নিণয়ের জন্ত গদ্য ভর্গী লইয়া নান! প্রকার পরীক্ষা করি] গিয়াছেন । 
ইহার ফলেই সেবুগে একাধিক রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই 
সার্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে, অধিক সংস্কত ব্যবহার 
করিলে বাংল! গদ্য প্রাণহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ, নিছক কথ্য 
ভাষ| কখন 5 সা!হত্যের বাহন হইতে পারে ন1। আদর্শ গণ স্থষ্টি করিতে 
হইলে বাংল! সাধু রীতিকে যেরূপ চলিতধর্মী করা আবশ্তক, সেইরূপ 
চলিত রীতিকেও কিছুট। সংস্কৃত ভাবাপর না করিলে তাহ! বসোতীর্ণ 
হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, আধুনিক সাহিত্যে বীর-করুণ-মধুর 
ইত্যাদি রসের অবতারণ| এতই ব্যাপক ও বৈচিত্রযপূর্ণ ষে সংস্কৃত অলঙ্কার 
শান্্ের বিভিন্ন রীতি ও গুণের বিভেদ এখন সব সময় রক্ষা কর। চলে 
না। এই সকল কারণে বিংশ শতকের বাংল সাহিত্যিক গদ্যে সাধু 
ও চলিত রীতির ব্যবধান ক্রমেই কষিয়া যাইতেছে । এখন শাস্র-বণিত 
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রীতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত ব। গোঠীগত ষ্টাইল সম্বন্ধে লেখকগণ অধিক 
মনোযোগী | 
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উনবিংশ শতাবীর পণ্যে গঞ্ঠ প্রভাব_এই অধ্যায়ের স্থচনার 
আমরা বলিয়াছি, আধুনিক যুগ গদ্যের যুগ। এই যুগে শুধু যে বাংল! 
সাহিত্যিক গদ্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা নহে, পদ্য ভঙ্গীর 
গদ্টীাকরণও এই যুগের সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য । পদ্যভগীর উপর 
গদ্যের প্রভাবের কথ। আমর! এবার আলোচন] করিব। গদ্য ও 
পদ্যের প্রধান পার্থক্য হইল, পদ্যের নির্দিষ্ট প্যাটার্ণ বা ছন্বোবন্ধ আছে, 
গদ্যের নাই। ভর্গ-প্রাকৃত ছন্দ গদ্যধ্মী, তাহা! সত্বেও ইহাতে পদ্যের 
নিয়মিত বন্ধন বর্তমান । এই বন্ধন মধ্য যুগের শেষ দিকে কীর্ভনীয়া ও 
গায়েনদের আখর ও ছড়ায় শিথিল হইয়! পড়িতে থাকে । 

ঈশ্বর গুপ্ু--উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন বাংল!র 
শ্রেষ্ঠ কবি। তাহার পয়ার-ত্রিপদীতে বন্ধ-লজ্যনের চেষ্টা ছিল ন! বটে, 
কিন্ত তিনি কবিতার ভাষায় চলিত শব অধিক ব্যবহার কারয়৷ পদের 
কত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা দূর করিবার চেষ্টা করেন। তাহার কাব্যের 
বিষয়-বস্ত লৌকিক জগৎ হইতে আহরিত হইয়াছিল। সেদিক দিয়াও 
তাহার সাহিত্য আধুনিক যুগের এবং এই গদ্য যুগের উপযোগী। 

মধুহদন--পরে উনিশ শতকের মধ্য ভাগে ছেদশনির্ভর গর্দাভঙ্গী যখন 
অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচ্ত্র বিদ্যাসাগরের রচনায় উৎকর্ষ লাভ করে, 
সেই সময় মধুহদন ইংরেজী 10180 ঘ15৩-এর মধ্যে গদ্য যুগের 
উপযোগী নৃতন এক ছেদ-নিষ্ঠ পদ্যভঙ্গীর সন্ধান লাভ করেন। কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্যের জন্য মধুদনের অমিত্র ছন্দ ভঙ্গ-গ্রাকৃত ছন্দ অপেক্ষাও অধিক 
গদাধর্মী । প্রথমতঃ ইহাতে মিত্রাক্ষর খ্যব্ধত হয় ন!। দ্বিতীয়তঃ, 
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ইহাতে পর্ব-বন্ধন নাই । তৃতীয়তঃ, এই ছন্দ যুগ্মকের বৈচিত্র্যহীনতা ও 
'অন্বাভাবিকত! হইতে মুক্ত। মধুহুদনের সমসাময়িক অনেক কবিই 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে মহাকাব্য রচনা করিলেন। কিন্তু মধুস্দনের অমিত্র 
'ছনের বৈশিষ্ট্গুলি তাহাদের রচনায় এতট! পরিস্ফ,ট হয় নাই। হেমচন্তর, 
রঙ্গলাল ও নবীনচন্দ্রও সক্ষম কবি ছিপেন। কিন্তু তাহাদের অমির ছন্দ 
প্রকৃত পক্ষে “অমিত্রাক্ষর ছন্দ । অনেক স্থলে তাহাদের ছন্দ অমিত্রাক্ষর 
পয়ারে পর্ববসিত হইয়াছে । 

গিরিশচন্্র--মধুস্দন পয়ার পংক্তির ৮+৬-এর দ্বিপদী গঠন বর্জন 
করিলেও পয়ারের চতুর্রশ-মাত্রিক গঠন তিনি বজান্ব রাখিয়াছিলেন। 
গৈরিশ ছন্দে এই বন্ধনটুকুও অপসারিত হইল। ইহার ফলে ছন্দের 
প্যাটার্ণ সম্পূর্ণ ভাবে ভাঙিয়! দরিয়া পদ্য পংক্তিগুলি ছেদ-নির্ভর, অসম, 
ধুগ্ম-মাত্রিক অংশে গঠিত হইতে লাগিল ! 

বিংশ শতাব্দীর পদ্যে গদ্য প্রভাব- মধুত্দন ও গিরিশচ্ 
গতান্ুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রেহ করেন বটে, কিন্তু তাহাদের পুষ্টি 
সাহিত্যের বহিরঙ্গ সংস্কারেই সীমাবদ্ধ ছিল। রসের ব্যাপারে পুরাতন 
পদ্ধতিকেই তীহারা অধিকাংশ স্থলে মানিয়া লইয়াছিলেন। বীররস ও 
ভক্তিরস মধ্য যুগের বাংল! সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় । মধুনুদন অমিত্র” 
“ছন্দে প্রথমটি এবং প্রিব্রিশচন্দ্র গৈরিশ ছন্দে দ্বিতীয়টি ফুটাইয়া তুলিতে 
চেষ্টা করেন । 

আধুনিক সাহিত্য--বিংশ জা সাহিত্যে গতাঙ্গগতিকতার 
প্রতি বিরাগ আরও গণন্ভীর ভাবে দেখা দেয়। সমগ্র বাংলা সাহিত্যকেই 
পতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চপিতে থাকে । আমাদের এই নূতন 
সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ হইল বাহুল্য-বর্জন। সাহিত্য বলিতে 
ফে-শ্রেণীর অতিকথন-মূলক রচনা বুঝায়, তাহা পড়িতে পড়িতে অনেক 
সময় হ্ামলেটের মত বলিতে ইচ্ছা করে--“ঘ/ ০:03, ০:95, চা01:09? ] 


০ বাংল! ছিন। 


নুতন যুগের সাহিত্যে সুনির্বাচিত শব্দের সাহায্যে সীমাহীন ভাব-এখর্য 
ফুটাইয়া তোলাই লক্ষ্য । ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য, ক্লাসিকাল 
উপমা-দূপকের গতানুগতিকতা বর্জন করিয়া নৃতন নুতন স্বতঃস্কুত 
21119£510 ব| শব্ব-চিত্র রচন! | তাহা ছাঠা, নিঃস্ব ব্যক্তির দানশীলত| 
অভিনয় মাত্র ! সেইরূপ ভাবহীনের কাব্য রচনাও আস্তরিকতাহীন 
ম্বাকামী' ছাড় অন্ত কিছু নহে | নুতন বাংল! সাহিত্যে নিষ্ঠার 
অভাব কখনও মার্জনা করা হয় না। সংক্ষেপে ইহাই নবধুগের 
বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য । রবীন্দ্রনাথ 'ও প্রমথ চৌধুরী এই নবধুগের 
প্রবর্তক। আধুনিক যুগের অনেক কবি এই নূতন টেকনিকে পারদশিতা 
দেখাইয়াছেন | 

গদ্যছন্দ__-এই নৃতন সাহিত্যে শুদ্ধ-প্রাকত ছন্দ, ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দ” 
দেশজ ছন্দ, মুক্তক, অতিমুক্তক, প্রভৃতি নানা ছন্দ-শৈলী ব্যবহৃত 
হইলেও গগ্ভছন্দই এই সাহিতে)র শ্রেষ্ঠ বাহন হইবার অধিকারী । তবে 
আরও কিছুদন ধৈষধ ধরিতে হইবে ! ইত্যবসরে গদ্যছন্দের রূপ 
আরও মার্জিত ও পরিণত হওয়া আবগ্তক। আমরা এখনও সঙ্গীতধমী 
ছন্দেই অধিক অভ্যস্ত; গদ)ছনের খ্ গুণন্পন্দে অভ্যস্ত হই উঠিতে 
আমাদেরও আরো কিছু সময় লাগিবে। বাংল গদযছন্দের যশম্বী 
১লখকগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য, এবং তাহার “লিপিকা একখানি 
বুগান্তকারা গ্রন্থ । 

পদ্যেৰ ছন্দ প্রশ্মুট, কিন্ত গদ্যের ছন্দ অস্ফুট । পদাছন্দে ও গদাছন্দে 
ইহাই প্রধান পাথক্য। পগ্ে ছন্দ উৎপাদন করে তি”, গঞ্ভে ছন্দ 
উৎপাদন করে “ছেদ'। ষতির ধর্ম, কবিতার চরণগুলিকে কতকগুলি 
নির্দিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত করা । এই দকল খণ্ড ঝা পর্ব দৈর্ধ্ট অসম হইলেও 
তাহাদের আবর্তনে নিঙ্কম ও শৃঙ্খলা খাকে। থেই জন্তই পন্তে প্রস্ফুট 
, ছন্দ উৎপর হয়, এবং পণ্চছন্দের নিদিষ্ট পাটা থাকে । 


পগ্যছনে গদেোের প্রভাব ২২১ 


গছ্ে “ঘতি" নাই, আছে “ছেদঃ। ছেদদ-বিভক্ত বাকো বাক্যাংশের 
কোন শিঁদষ্ট মাপ নাই, সেজন্ত গগ্ভের কান শির্দিই রূপও লাই। এই 
ছেদকেই হুনিয়ন্্রিত কৰিয়। সামঞ্জস্তপুর্ণ বাক্যাংশের ছারা গগ্ভে রূপের ও 
ছন্দের আভান আনা কঠিন শিল্প-কম ! গগ্ঠছুন্দে যতির যাহুস্পর্শ নাই, 
বাংল ছন্দের যুগ্ম চলনও নাই। ইহাতে মিত্রাক্ষর ব্যঝহার কর! যাইবে 
না, ও বাংলা গদ্যের 51719 মাণিয়া চলিতে হইবে। »ঞ্রাসস্যমকের 
কন্কারে মন তুলাইতে দেওয়া হইবে না) ক্লাসিকাল উপমা-বূপকের 
সাহায্যে ইণাইয়া বিনাইয়] কাব্য রচনা করাও ইহাতে নাষদ্ধ। গদয- 
ছন্দের এই সকল বিধি-নিষেধের নিবৃত্তি-মার্ণে যাহারা সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন, তাহাদের শিলপ-দক্ষতা ও ভাবের এয অনন্সাধার” 
সন্দেহ নাই | এই ছন্দ-পন্ধতি সম্বন্ধে পু্ে ১২৯-৩৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা কৰা 
হইয়াছে । নীচে গদ্যছন্দের কয়েকটি নমুন। উদ্ধত করিতেছি ; স্থানাভাবে 
সমগ্র কবিতা উদ্ধত করিতে পারিধ না, ইহাই দুঃখ £ 
2) ভোর বেলায় নবাই কাদে, দেখবে, 

আলো চেয়ে, 

গোলাপের বুড়ি সে অগ্গকারে কাদছে আর বলছে, 

আলো দিয়ে ফোট।ও | 

ওই বে ক্ষেতের মাঝে একট। কান্ত, চাষারা ভুলে এসেছে, 

সে ভিজে মাটিতে প'ড়ে মরচে ধ'রে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো, 

একটু আলে! এসে যেন রামধনুকের রঙে 

চারদিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়। 
( অবনীন্দ্রনাথ, 'কুকড়ে।' ) 
(২) নবাবী আমল পুধু হুর্যান্তের সোনা। 

ব্যবসায়ী সংসার 
বারে বারে পাকা ধানে মই দিল, 


চোখ বেধে আজ ভবের খেলায় ভাস! 
তবু ত চারি ধারে অদৃষ্ঠ ধ্বংসের গ্নেদিয়ার | 
(সমর সেন, 'বকখাসি ক 


২২ বাংল! ছন্দ ' 


(৩) হেমস্তের এই আলোর বন্যাময় শান্ত বাংলা দেশের গ্রাম . 
যতদুর দেখ! বায় সোনার ফসল 
মাঠের উপর স্তরের মতো নুয়ে পড়েছে 
শান্ত নির্বাক সুর্যের উ্ণ কোসল স্পর্শ 
এএটু ঠাণ্ডা বাতাস বইলো 
বাশ বন নির-সির করছে 
একট। ফড়িং লাফিয়ে চোর-কীঁটার বনে অনৃশ্য হোলো 


আকাশে শঙ্খচিল-- 
হঠাৎ দূরের মাঠ চিরে কালো মাল-গাড়ি চলে গেলে। 
হেমন্তের পরিপূর্ণ পড়ন্ত বেলায় 
কী নিরর9৫থক ভাব! £ 

একদিন ছিলুম, 

একদিন থাকবে। না । 


অনেক সময় গদা ছন্দে মাঝে মাঝে মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া পণ্যের: 


( কামাক্ষী প্রসাদ চট্োপাধ্যায়, ধুলো? ) 


আভাস আনা হয়। খেমন, 


তালিকা এঘ্ুত € 
ক কী কেড়ে নিতে পারবে না_ 
হই না নিবাসিত কেরাণী। 
বান্তুভিটে পৃথিবীর সাধারণ অস্তিত্ব । 
যার এক খণ্ড এই ক্ষুদ্র চাকরের আমিত্ব। 
যত দিন বচি, ভোরের আকাশে চে।খ জাগানো, 
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো। 
কুয়োর ঠা জল, গানের কাঁণ, বাইরের দৃষ্টি 
গ্রীন্মের দুপুরে বৃষ্ট 1 
আপন জনকে ভালোবাসা, 
বাঙলার স্মৃতিদীর্ণ বাঁড়ী-ফেরার আশ।। 
( অমিয় চত্বর, “বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন" ). 


পদ)হন্দে গঙ্গোর প্রভাব ২২৩ 


অতিমুক্তক--গগ্চছন্দের তে-নকল শিল্প-সুত্রের কথ! উপরে বল 

হইল, এ তালিক! হইতে কবিতার যুগ চলন সম্পকিত হুত্রটি বাদ দিয়া 
ছন্দ রচন। করিলে. তাহা হইবে 'অতিমুস্তক'। এই গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠায় 
এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে । যতি ছন্দের গঠন নিদিষ্ট করিয়া 
দেয়। যতিকে এই স্থযোগ ন! দিয়া চার, ছয়, আট ও দশ মাত্রার পর্ব 
বা অংশ অনিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিয়াও কবিতায় ছন্দম্পন্দ উৎপন্ন 
করা যায়। ইহাই অতিমুস্তক ছন্দের বৈশিষ্ট্য। ইহাতে মিত্রাক্ষর 
নাই, নির্দিষ্ট গঠনও নাই। ইহাতে যুগ্মমাত্রিক চলনের সাহায্যে পদে)র 
আভাস আন! হয়, কিন্তু গদ্যের স্ব/ভাবিকতা ক্ষুপ্ কর! হয় না। 

রাত্রির সাত্রাজ) তাই | এখনো অটুট ! 

ছড়ানো শুষ্ষের কণা 

জড়ে। ক'রে যারা 

জ্বালাবে নতুন দিন, 

তার। আজে পলাতক, 

দল ছাড় ঘুরে ফিরে | দেশে আর কালে। ৰ 

(প্রেমেন্র মিত্র, ফোজ' ) 
এই ছন্দে পদ্যের ভাষ। ব্যবহার করিলে ছন্দটি গৈরিশের পর্যায়ভুক্ু 

হইবে। তুলনীয় £ 

ক্ষণ-তরে নাহি মুক্তি ; কর্ম মাঝে, মম মাঝে মোর, 

গতি স্বপ্রে, গতি জাগরণে, 

প্রতি দিবদের লক্ষ বাননা-আশায় 

আমারে রেখেছে। বেধে অশ্ডিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে 

হজন-উধার আদি হ'তে 

উদাসীন অস্ী মোর ! 

মুক্তি শুধু মরীচিক।-_হুমধুর নিথ্যার স্বপন, 

আপনার কাছে মোরে করিয়াছে বন্দী চিরস্তন। 

( বুদ্ধদেব বন্ধ, “বন্দীর বন্দনা' ) 


২২৪ বাংল! ছন্দ 


মুক্তক --অতিমুক্তকে মিত্রাক্ষর ব্যবহার কাঁরুলে এবং পদ্য পংস্তিতে 
পর্ব-বৈচিত্র্য থাকিলে, তাহা হইবে মুক্তক ছন্দ । রবীন্দ্রনাথের 
“বলাকা' কাব্যগ্রন্থে এই ছন্দের উৎকর্ষ পাওয়া যাইবে । রবীন্দ্রনাথ ও 
স্ুধীন্ত্রনাথ দত্ত মুক্তকে মিত্রক্ষরকে প্রাধান্য দিয়াছেন | অনেক আধুনিক 
কাব মুক্তকে মিত্রাক্ষরের ক্রমভঙ্গ করিয়া অথবা সদৃশ ধ্বশির মিত্রাক্ষর 
ব্যবহার করিয়া তাহাকে অপ্রধান রাঁখিবার কৌশল প্রদর্শন করেন। 
তাহাদের মুক্ুক ছন্দ অধিক গদ্যধর্মী। যেমন, 


সাগরের অই পারে আরে দূর পারে 
কোন এক মেক্র পাহাংড় 
এই সব পাঁণী ছিল; 
ব্রিজার্ডের তাড়া থেয়ে দলে দলে সমুদ্রের পর, 
নেমেছিল তার। গারপর,- 
মানুষ যেমন তার মৃত্ুর অজানে নেমে পড়ে। 
বাদামি-সোনালি-সাদা-ফুট.ফুট, ডানার ভিতরে 
রবারের বলের মতন ছোট বুকে 
তাদের জীবন ছিল,-- 
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ “মাইল ধারে সমুদ্রের মুখে 
তেমন অতল সত্য হয়ে ! 


(জীবনানন্দ দাশ, 'পাখীর!” ) 


এই গ্রন্থের ১১৬-১৯ পৃষ্ঠায় মুক্তক সম্বন্ধে আলোচনা ও মুক্তকের 
অস্থা্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া! যাইবে। 


পছ্যছন্দের উৎকর্ষ 


উনিশ শতকে পগছ্ছন্দের উগুকর্ষ - মধ্য ফুগের বাংলা কাব্যে 
তৎসম ছন্দ, দুই প্রক।র গ্রাকতজ ছন্দ (শুদ্ধ-প্রাকত ও ভঙ্গ-প্রারুত ) এবং 
দেশজ ছন্দ--এই চারি প্রকার ছন্দ-শৈপীর প্রচলন ছিল । ইহাদের 
মধ্যে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দেপ ও তৎসম ছন্দের উৎকর্ষ সাধিত হয় উনিশ 
শতকে 1 অবশিষ্ট দুই শ্রেণীর ছন্দ বিংশ শতকের লেখকদের রচনায় 
পরম রমণীরতা লাভ করে । 

মধ্য যুগে ভঙগ-প্রারৃত ছন্দ প্রাধান্য লাভ করে । এই শ্রেণীর একপদী, 
দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দের প্যাটার্গুপি মোটের উপর তখন 
বেশ সুগঠিত ছিল। কিন্তু আমরা পুরে বলিযাছি, অক্ষরের সম্প্রসারণ- 
মুলক দীর্ঘ উচ্চারণ শুদ্ধ-গ্রারৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য । এক শ্রেণীর শব্দাস্ত 
অক্ষর ব্যতীত ভগ্ঠান্ত সমস্ত 'মক্ষরই ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে তৃম্থ । মধ্য যুগের 
ভঙ্গ-গ্রযকৃত ছন্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম সুলভ | কিন্তু উনিশ শতকে 
ভঙ্গ-প্রাকতের নিয়ম সম্বন্ধে কড়াকড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সেজগ্ঠ 
অষ্টাদশ শতক অপেক্ষা এই শতকের কাব্যে ভঙ্গ-প্রাকত ছন্দের রূপ 
আরও শুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট। | 

একটি দৃষ্টান্ত দিলে কপাট আরও পরিষ্কার হইবে । ১৮*২-৩ 
্রীষ্টাব্ডে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচলিত পুথির 
পাঠ অনুযায়ী মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের পয়ারস্ত্রপদী ছন্দে, মৌলিক 
স্বরধবনির দীর্ঘ প্রয়োগ স্থলভ। ইহার ৩* বংসর পরে জয়গোপাল 
তর্কালগ্কার কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সংশোনিত সংস্করণ সম্পাদন করেন। 
ভঙ্গ-প্রাুত ছন্দে শব্দের শেষে অ-কারের লোপজনিত ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষর 
ছাড়া অন্ত সব 'অক্ষরই লঘু । তর্ক।লঙ্কার এই নিয়ম অনুযায়ী পুর্ব সংস্করণের 
ছন্দাশুদ্ধিগুলি শোধন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, গত 


১৫ 


২২৬ বাংল] ছন্দ' 


শতকের প্রথম দিকেই ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের মাত্রা-পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইয়। 
পড়িয়াছিল। প্রথম সংস্করণে ছিল, 


তুই ছার দুরাচারী হরিলে পরের নারী 
'জীবনে' নাহি তোর ভয় 
দশরথ মহারাজ! দেবলোকে করে পূ 


ঞারাম' তাহার তনয়। 


তর্কালঙ্কার ছন্দ সংশোধন করিয়! লিখিলেন, 
তুই ছার দুরাচারী হরিলি পরের নারী 
'পরলোকে' নাহি তোর ভয়। 


দশরথ মহারাজ দেবলোকে করে পূজ। 
“শ্রীরাম যে' তাহার তনয় ॥ 


স্থতরাং এতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয়, এই শতকে ভরঙ্গ- 
প্রান্কত ছন্দে অক্ষরের মাত্রামূল্য অনেকটা নির্দিষ্ট হুইয়া পড়িল। আমর! 
এই ছন্দকে মাত্রাছন্দ ঝলিয়। গণ্য করিতেছি, সেই জন্য কথাটা এই ভাবে 
বলা হইল। এখানে বলা আবগ্তক থে, সে যুগে এই শ্রেণীর ছন্দকে, 
অর্থাৎ পয়ার-জাতীয় ছন্দকে "অক্ষর ছন্দ' বল! হইত, এবং এই ক্ষেত্রে 
'অক্ষর' শব্ষের অর্থ বণ বাহরফ। ০পেখকগখ তখন হরফ গুণিয়৷ পদ্ভ 
পংক্তির পরিমাপ ঠিক রাখিতেন। কিন্ত হরফ গুণিয়া ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের 
বিশ্লেষণ অবৈজ্ঞানিক, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে, পরেও এবিষয়ে 
আলোচনা করিব। এই পদ্ধতি অত্যন্ত পুরাতন ও এক প্রকার 
'গোজামিল' ছাড়া আর কিছু নহে। পরবর্তী যুগের মাত্রা-পদ্ধতি 
অনুসারেই ভঙ্গ-প্রাকুত ছন্দের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তে 
কোন তুল নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে হরফ গুণিয়! ছন্দের মাপ ঠিক 
রাখিবার পদ্ধতিটি ুশ্্ম বিচারে না টিকিলেও, ইহা! যে এক প্রকার চলনসই 
পদ্ধতি, মে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা খুব উৎকৃষ্ট অন্কুশ ন। হইলেও, 


পদ্যছন্দের উৎকর্ষ ২২৭ 


ইহার তাড়নেই উনিশ শতকের কাব্যে ভঙ্গ-প্রান্কত ছন্দের চলন খুব সংষত 
হইয়া] পড়ে। 

গঠন-পারিপাটোও এই ছন্দ উনিশ শতকে উৎকর্ষ লাভ করে। 
মধা যুগে এই ছন্দে ছয়, আট ও দশ মাত্রার পব ব্যবহৃত হইলেও, সে 
সময় গ্রতি পংক্তিতে পর্বের সংখা এবং প্রতি গুচ্ছে চরণের সংখ্য। প্রায় 
ক্ষেত্রে নিদিষ্ট থাকিত। ফলে মধ্য যুগের ভঙ্গ-প্রাকুত ছন্দে বৈচিত্র্য অল্প । 
উনিশ শতকের ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে পংক্কি ও স্তবকের নান প্রকার বৈচিত্র্য 
দেখা দ্িল। এই খুগের শ্রেষ্ঠ কবি মধুস্থদন ও বিহারীলালের রচনায় ভঙ্গ- 
প্রাকৃত ছন্দের গঠন-ধৈচিত্র্য সর্বাপেক্ষা অধিক । 

আধুনিক যুগের বাংল! সাহিতে) ছন্দ-বৈচিত্র্যের প্রধান কারণ, এই 
সময় ইংরেজী লিরিক কবিতার অনুকরণে বাংলা সাহিত্যেও ভাবপ্রধান 
কবিতা রচিত হইতে থাকে । মধুস্দনের ব্রজাঙ্গনা-কাব্য এবং বিহারী- 
লালের 'সারদামঞ্গজল' “সাধের আসন", “বঙ্গহ্ুন্দরী' ও 'শরৎকাল' এই দিক 
দিয়৷ উল্লেখযোগ্য রচনা । 

মধ্য যুগের বাংল! কাব্যে সমপংক্তিক ছন্দই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। 
ছয়, আট অথবা দশ মাত্রার পর্ব গঠিত একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও 
চৌপদী ধুগ্মকই ছিল তখন প্রধান প্রধান ছন্দোবন্ধ। কোন কোন কৰি 
ত্রিপদী ছন্দের আরম্তে একটি একপদী বা ছ্বিপদদী পংক্তি ব্যবহার 
করিতেন । ভারতচন্দ্রের রচনায় মিশ্র-পংস্তিক পগ্ভের প্রচলন বুদ্ধি পান্ব। 
তিনি যুগ্মকের বৈচিত্র্যহীনতা দূর করিবার জন্ত মিশ্র-পংক্তিক ছন্দে স্ভবক- 
টৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। এই বিষয়ে পূর্বে ২০১ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা 
হইয়াছে । মধুহদ্রন এবং বিহারীলাল তাহাদের লিরিক রচনায় এই ধারা 
অনুসরণ করিয়া একপদী, দ্বিপদী, ব্রিপদী ও চৌপদীর মিশ্রণে নান! 
গঠনের নৃতন নূতন ছন্দ উদ্ভাবন করেন। আখ্যানপ্রধান কবিতার 
যুগ্পকের একটানা গতি আবশ্তক। কিন্তু লিরিক ব! ভাবপ্রধান কবিতায় 


০৫ বাংল ছন্দ 


রচন|টিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া! লইতে হয়। সেজন্ত এই 
শ্রেণীর কাঁব্যেই শুবক-বিভাগ অপরিহার্য । বু চণ্তীর্দাস, পদাবলীকার- 
গণ এবং ভারতচন্দ্র তাহ।দের রচনায় স্তবক-বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা 
কর্রয়াছেন, তাহার কারণ ভাহাদের কবি মন লিরিকধ্মী। 

মধুহদনের ব্রজাঙ্গনা-কাব্য নানা প্রকার পংক্তি গঠিত স্তবকের 
বৈচিত্র্য অতুলনীয় বিহারীলালের লিরিক কাব্যে একপদী চরণ 
প্রাধাগ্ত লাভ করিয়াছে । একপদা চরণে মিত্রাক্ষরের ক্রম-বিস্তাসে 
বৈচিত্র্য আনিয়া এবং মাঝে মাঝে একপদী ব্যতীত অন্ত প্রকার পংক্তি 
ব্যবহার করি স্তবক গঠন করাই বিহারীলালের রচনার বৈশিষ্ট্য ! 
বিহারার “সারদামঙ্গল' 'ও “সাধের আসন, স্তবক-বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্যে 
অতুলনীয় । ইহাতে সম্পৃক্ত স্তবকও স্ুুলভ। ইংরেজ রোমান্টিক 
কবিদের ঘুষিতে যে বিশ্ময় ও আনন্দ, যে প্রকৃতিময়তা, ভাবময়তা, আবেগ 
ও সৌন্দর্ধ-লোলুপতা পাওয়া যায়, বিহাদীপাল তাহা সমগ্রভাবে গ্রহণ 
করিতে চে্। করিয়াহিলেন। রোমান্টিক ভাবোদ্বেলতা অনেক সমগ্ 
তাহার কবিতার ছন্দকেও স্তবকের গণ্তীবদ্ধ হইতে দেয় নাই। কিন্ত, 
মধুহ্দনের ব্রজাঙগগনা-কাব্যে স্তবকের প্যাটার্ণ খ। পপ শিদিষ্ট। নীচে 
মধুহ্দন ও বিহারীলালের রচনা হইতে কয়েকটি স্তবক-গঠনের উদাহরণ 
উদ্ধৃত করা হইল । হেমচন্দ্রের কাব্য হইতে নান! প্রকার স্তবকের, 
উদ্দাহরণ কাব্য-নিণয়ে উদ্ধত হইয়াছে ।-_ 


(১) আর, পাখী, আমরা ছুদ্ধনে এ একপদী চরণ, মিগ্রাক্ষর ক 
গল] ধরাধরি করি | ভাবি লো শীরবে ;] দ্বিপদী এ » থ 
নবীন নীরদে গ্রাণ | তুই করেছিস দান | 

সেকিতোর হবে?] ত্রিপদী ,১  , থ 
আর কি পাইবে রাধ। | রাধিকা-রগ্রীনে দ্বিপদী এ ২ 


তুই ভাব ঘনে, ধনি'! | আমি শ্রীমাধবের দ্বিপদী এ » 
(ব্রজাঙ্গনা, “ময়ূরী” ) 


() 


'(৩) 


(৪) 


পদ্যছন্দের উৎকর্ষ 


হে বসুধে জগতজননী ! 

দয়াবতী তুমি, সতী, | বিদিত ভুবনে !] 
হবে দশানন-অরি, 

বিসঙ্জিল। হৃতাশনে | জানকী সুন্দরী, 7 
তুমি গে! রাখিল বরাননে |] 


একপর্দী চরণ, মিত্রাক্ষর 
দ্বিপদী » » 
একপদী » ৫ 
স্বিপদপী » » 
একপদী ১, ঠ 


তুম, ধনি, দ্বিধা হ'য়ে | বৈদেহীরে কোলে লয়ে, | 


জুড়ালে তাহাব জ্বালা | বাক্ষকি-রমণী । ] 
(ব্রজাঙ্গনা, “পৃথিবী" ) 
সেই আমি, সেই তুমি, ] 
সেই এ প্বরগ ভুমি, ] 
সেই পব কলতরু, | সেই কুগ্ঠবন ) 
সেই প্রেম, পেউ স্েহ, ] 
সেই প্রাণ, সেই দেহ ; ॥ 
কেন মন্দাকিনী-তীরে | ছুপারে ছুজন 1] 


(সারদামল্গল, ৩য় সগ ) 


ওই যে সুন্দর শশী, 

আলে। ক'রে আছে বসি! 

চিরদিন হিমালয়. ] 

কিনুন্দর জেগে রয়] 

স্বনারী জাহুবী চির | বহে কলম্বনে [ 
সুন্দর মানব কেন, 
গোলাপ-্কুহুম যেন, £ 

ঝরে যায়, মরে যায় | অতি অল্পক্ষণে।] 

(সাধের আনন, মম সর্গ ) 

এই যে উঠেছে ধুমকেতু ! 

কে বলে রে অমঙ্গল হেতু ! 7 

কি মহান্‌ শুভ্র পুচ্ছ, 


গ্রহ তারা করি তুচ্ছ, 7 
গুড়ে যেন বিজয়ের ফেতু ! 


চৌপ্দী » নী 


একপদী চরণ, মিআক্ষর 
ভ্বিপদী ” রি 
একপপদখ ৪ সঃ 


ও চর ষ্ঠ 


দ্বিপদী 5৪ ৮+ 


একপদী চরণ, মিত্রাক্ষর 


ছিপদী " " 
একপদী **  ** 


৪2 চ$ চা 


দ্বিপদী ৮ 


একপদী চরণ, মিত্রাক্ষর 


হর 88 
চা চ যা 
চু [ও ডঃ 


টি প্গ ৪? 


কী 


৩ & 24 


২৩০ বাংল! হন্দ 


আমর! সংক্ষেপে উনিশ শতকের ভর্গ-প্রাকুত ছন্দে রূপগত উৎকর্ষ 
দেখাইলাম। এই ধুগের ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে কয়েকটি ভ্রর্টিও চোখে পড়ে। 
ইহাকে সে সময় হরফ গোপা ছন্দ বলিয়া গণ্য করা হইত। সেজন্য আট. 
মাত্রার পর্বে বিষম পর্বা্গ ব্যবহার করিতে কবিদের কোন দ্বিধা ছিল 
না। মধুক্দদনেব ও বিহবারীলালের কাব্যে ৩+২+৩-৮ মাত্রার পর্ব 
স্থলভ। যেমন, 


আমার পেমসাগর | "দুয়ারে মোর নাগর'। 


তারে ছেড়ে রব আমি | ধিক এ কুমতি | ] 
(ব্রজাঙ্গনা-কাব্য, 'বংশীধ্বনি' ) 


শুদ্ধ-গ্রাকৃত ছন্দ বা ব্রজঝুলির ছন্দ উনিশ শতকের কাব্যে সমাদব 
লাভ করে নাই। এই যুগের অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর কবিতাই 
ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দে রচিত। গত শতকে মাত্রাছন্দ বলিতে প্রধানতঃ 
বুত্ুছন্দের অন্ুকরণই বুঝাইত। বৃত্তছন্দ ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার 
মাঞাছন্দ উনিশ শতকের বাংল৷ ছন্দগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। কিন্ত 
এ সকল ছন্দ শুদ্ধ-প্রাকুত আদর্শের অক্ষম রচনা । কোন বিশিষ্ট কাব্য 
গ্রন্থে এ জাতীয় ছন্দ বব্হৃত হয় নাই। তবে এই সময় সংস্কৃত ছন্দের 
বা বৃত্তছন্দের প্রচলন বুদ্ধি পায়। আধুনিক কাব্যে নৃতন ছন্দ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিবার সময় এই সকল স্ংস্কত ছন্দের কথা বলা 
হইবে। 

দেশজ ছন্দ অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসার্দের গানগুলিতে ব্যবহৃত 
হওয়ায় এঁ সময় এই ছন্দের মর্যাদা বদ্ধি পায়! উনিশ শতকে বাউল 
ও সাধক কবিদের গানে এই ধারা! রক্ষিত হয়। এই যুগে দেশজ 
ছন্দে চরণ বৈচিত্র্য পাওয়া যায় বটে, কিন্ত ইহাতে কোন রূপ কারুকার্ধের 
চেষ্টা হয় না। এই যুগের দেশজ ছন্দে অনেক সময় গায়েনদের ছড়ার 


পগ্যছন্দের উৎকর্ষ ২৩১ 


মত গণ্যধ্মী শিথিল গঠন পাওয়া যায়। উনিশ শতকের কাব্য হইতে 
দেশজ ছন্দের নমুনা £ 
ওতে মযূর | বল মোরে, 
কেবা ভোরে | এমন করে | সাজায়েছে 
মরি কার) এত “সাহাগ | এ অনুরাগ, | 
প্াযাকম ধরে | বেড়াও নেচে। 
একে) পূর্ব পাপা | পালক ঢাকা, | 
চাদের রেখা | তায় শোভিছে 
যে ভোরে ) এমন বরে | চিত্র করে, | 
সে চিত্রকর | ৮কাণ। আছে। 
মযূর তোরে ) সব রঞ্জন | কারে যে জন, | 
ছুটি পা কুৎ | -পিত করেছে; 
সে তোরে ) একাধারে | রঠীনকারা | 
দর্পারী | গুণ দেখাচ্ছে। (কাঙাল ফিকিরটাদ ) 


বিশ শতকে পণ্ছন্দের উ্কর্ধ-__বর্তমান শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যে 
ভঙ্গ-প্রারুত, শুদ্ব-প্রাকৃত, তৎসম এবং দেশজ--এই চারি প্রকার বাংলা 
ছন্দই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। বৈচিত্র্য, গঠন-সৌষ্ঠবে এবং নির্দোষ 
গঠনে এযুগের পদ্যছন্দ অন্ুপম। মধ্য যুগে রচিত অধিকাংশ বাংলা 
কাব্য আখ্যানপ্রধান । উনিশ শতকেও বাংল! সাহিত্যে আখ্যানপ্রধান 
কাব্যের জনপ্রিয়ত। হ্রাম পায় নাই। বিহারীলাল গত শতকের শ্রেষ্ঠ 
লিরিক কবি) তিনিও দেশী এঁতিহোর প্রভাবে তাহার “সারদামঙ্গল” 
ও “সাধের আমন" সর্গ-বিভক্ত করিয়া রচন! করিয়াছেন। তাহার কোন 
কোন লিরিক কবিতা এক একটি ঘটনাকে কেন্ত্র করিয়াই রচিত। 
মধুস্দনের ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের মূলেও রহিয়াছে রাধাকৃষণের পুরাণ-কাহিনী ॥ 


২৩২ বাংলা ছন্দ 


বিশ শতকে বাংল! সাহিত্যিক গগ্ভ সমুন্নত | দীর্ঘ আখ্যান এখন গণ্ভেই 
রচিত হয় । অপর পক্ষে, লিরিক শ্রেণীর ভাবপ্রধান রচনার জন্য 
এখন পদ্যছন্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এধুগে বিভিন্ন পগ্ছন্দের 
উতৎকর্ষের ইহাই প্রধান কারণ । 
রবীজ্দ্রনাথ - কবিগুরু রবান্ত্রনাথ বাংল! ছন্দের শ্রেষ্ঠ শিল্পী । তিনি 

সৌন্দ্ধতত্বের মুপ স্ত্রটি ঝুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রাণহীন 
দেহের অলঙ্করণ স্থায়া হইতে পারে না। বহিরঞ্গ সৌষ্ঠবকে ব।চিতে 
হইলে প্রাণকে আশ্রয় করিরাই বাচিতে হইবে । তাই তাহার কাবে। 
রূপকে প্রাধান্ত দিয় ভাবকে খর্ব করা হয় নাই। তিনি নিপূণ রূপকার 
ছিলেন । ভাবের উপাদানে গঠিত কবিতা-মৃতিকে তিনি সুদক্ষ ভাঙ্করের 
হ্যায় পরিমাগিত ও রূপায়িও করিয়াছেন। তাহার ছন্দের নিখুঁও গঠন, 
পর্ব ও ্তবকেব রূপ-বৈচিত্রয এবং তাহার কাব্যে মিত্রাক্ষরের সমারোহ 
বাংল সাহিত্যে তুলন।হীন । তাহার বচনাম় ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের শৈথিল] 
বিরল। দেশজ ছন্দ তাহার লেখনীয্খেই মাজিত ও সকল একার 
ভাব প্রকাশে সক্ষম হইয়া উঠে। কিন্তু অধুশিক বাংলা ছন্দে তাহার 
শ্রেষ্ঠ দান শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দ, আমর! এই ছন্দের ইতিহাস আলোচনা 
করিয়াছি । ইহা অপত্রঃখ ছন্দের উত্তব-বাহক | উনিশ শতকে শুদ্ধ- 
প্রাকৃত ছন্দের সমাদর হয় নাই। মধুস্দনের ব্রজাঙ্গনাকাবো কোন 
কোন স্থলে এই ছন্দের আভাস পাওয়া যায়। তুগপনীয় £ 

বন অতি রমিশু | হইল ফুল ফুটনে । 

পিককুল কলকল | চঞ্চল অলিদল , 

উদ্লে নুরবে জল, | চন লো বনে! 

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ব্রজঝুলি ছন্দে ভানুসিংহের পদাঁবজ্গী রচনা 

করেন। এই কবিতাগুলিতে তিশি বিস্তাপতি ও গোবিশণ্ধাসের ছনা 
ব্যবহার করিলেন বটে, কিন্তু মৌলিক স্বরধ্বদির দীর্ঘটুউষ্চারণ বাংলায় 


পদ্যছন্দের উৎকর্ষ ২৩ 


অস্বাভাবিক. এই তত্বটুকু সেই অল্প বয়সেই ত্তাহার কাণে ধর! 
পড়িয়াছিল। তাই তিনি ভান্ুসিংহের পদাবলীতে মৌলিক স্বরধ্বনির 
হস্ব উচ্চারণ অধিকাংশ স্থলে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় স্তরের গুদ্ধ-প্রাকৃত 
ছন্দের সুত্রপাত করেন। পরে এই ছন্দ-শৈলী আরও মাজিত ও স্থুগঠিত 
রূপে তাহার রচনায় বিশিষ্ট স্থান 'অধিকার করে। তাহার পূর্বে শ্ুদ্ধ- 
প্রাকৃত ছন্দ সংস্কৃত ছন্দ বলিয়াই গণ্য হইত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় 
দ্বিতীয় সুরের শুদ্ধ প্রারুত ছন্দ এরূপ স্বাভাবিক হইয়া পড়ে যে ইহাকে 
এখন অপন্রংশ খণ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। 


রখীন্দরণাথের বিপুল সাহিত্য ছন্দের অসংখ্য বৈচিত্রো পরিপূর্ণ । 
অষ্টাদশ মাত্রিক দার্ঘ পয়ারে প্রবহমাণত! আনিয়! তিনি এই ছন্দটির 
শক্ত বৃদ্ধি করেন। মুক্তক, অতিমুক্তক ও গগ্ভছন্দও ্াহার রচনা” 
মাধুধেই জনাপ্রয় হইয়াছে। যথার্থ বপকারের শক্তি লইয়। তিনি 
মিত্রাঙ্চরকে ছন্দ গঠনের কাজে ব্যবহার করিয়াছেন। এবং মিত্রাঙ্গর 
বর্জন করিয়া কি ভাবে ভাব-লংহতি বুদ্ধি করা যায়, তাহাও তিনি প্রথম 
ঘুগের রচনাতেই দেখাইয়াছেন। তাহার মানসী-কাব্যের “নিষ্ষল কামনা” 
কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তুলনীয় ঃ 


রবি অস্ত যায়। 

অহণ্যেতে অন্বাকার, আকাশেতে আলো) 

সন্ধ্যা নত-আখি 

ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে । 
বহেকিনা বহে 

বিদায়বিষাদ শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস । 

ছটি হাতে হাত দিয়ে ক্বধার্ত নয়নে 
চেয়ে আছি ছুটি আধি-মাঝে। 


২৩৪ ধলা! ছন্দ 


স্থুকবির রচনায় ছন্দ ঞবিতার ভাবকে ফুটাইয়! তুলিতে সাহাধ্য করে। 
*বীপ্রনাথের কাব্য হইতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখান যায় । যেমন, তাহার 
উর্বশী-কবিতাটিতে ৮+১* মাত্রার দীর্ঘপবিক চরণের মাঝে মাঝে দশ- 
মাত্রিক ও ষণমাত্রিক একপর্পা ব্যবহার করায়, ছন্দ সমগ্র কবিতাটিতে 
বিস্ময়ের সুর ফুটাইয় তুলিতে সাহাষ্য করিয়াছে । 


ভারতচন্ত্র, মধুহুদন ৪ বিহারীলালের রচনায় মিশ্রপংক্তিক স্তবক 
গঠনের সুত্রপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ছন্দে এইরূপ গাঠনিক 
কারুকার্য সৌষ্ঠবে ও বৈচিত্র বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। মধ্য যুগে 
ত্রিপর্দীর আরম্তে একটি একপদা বা দ্বিপদী পংক্তির প্রয়োগ পাওয়! যায়। 
রবীন্দ্রনাের মানসী-কাব্য হইতে একটি ষড়কের দৃষ্টান্ত দিতেছি ; ইহাতে 
প্রথম দই পংক্তি ত্রিপদী, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ চৌপদী, পঞ্চম চরণ পুনরায় 
ত্রিপদী। তাহার পর যষ্ঠ চরণে একটি দ্বিপদী পতক্তি ব্যবহার করিয়? 
কবি সুন্দর ভাবে ভাব-সমাপ্তি কবিয়াছেন। তুলনীয় £ 


দোলে রে প্রলয় দোলে ) অকুল সমুছ্ছকোলে | 
উৎসব ভাষণ। ॥ 
শত পক্ষ বাঁপটিয়৷ | বেড়াইছে দাপটিয়া | 
দুদ্দম পবন।] 
আকাশ সমুদ্র-সাথে | গ্রচণ্ড মিল:ন মাতে | 
অধিলের আখি পাতে | আবরি তিমির | 
বিছাৎ-চমকে ত্রামি | হ। 1 করে ফেন রাশি, | 
তাঁঞ্চ শ্বেত রুদ্র হাসি | জড় প্রকৃতির |] 
চক্ষুহীন কর্ণহীন | গেহহীন শ্রেহহীন | 
মত্ত দৈতাগণ ] 
মরিতে ছুটেছে কোথা, | ছিড়েছে বন্ধন । ] 
(সিন্ধু তর) 


'পদ্যছনোর উৎকর্ষ ২৩৫ 


এই গ্রন্থের নান! স্থানে ভন্দতত্ব আলোচনা কালে রবীন্দ্র-ছন্দ 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে । সেজন্য আমরা এখানে বিস্তৃত 
আলোচনা করিলাম না; সংক্ষেপে কয়েকটি প্রধান কথা বলা 
হইল। 


রবীন্দ্র যুগ- রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কাব্য-রচনার ছুইটি পদ্ধতি পাওয়া 
যায় ; একটি পুরাতন পদ্ধতি ও অপরটি নৃতন পদ্িতি। তিনি উনিশ শতকের 
উত্তরাধিকার স্তরে যে-পদ্ধতি লাভ করেন, তাহার প্রথম দিকের রচনায়, 
অর্থাৎ, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, নৈবেগ্ধ, প্রভৃতি কাব্যগ্রস্থে সেই 
পুরাতন পদ্ধতিই উৎকর্ষ লাভ করে। এই সাহিত্যের উপর ইংরেজ 
রোমান্টিক কবিদের এবং ভারতীয় এঁতিহ্ের সমন্বয় দেখিতে পাই। 
এই সময়কার রচনায় বাংলার পুরাতন ছন্দাদশ অনুসরণ 'ও তাহার, 
উৎকর্ষ বিধানই ছিল ববীন্দ্রণাথের লক্ষ্য। কিন্তু ১৪শ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান সাহিত্যে কন্ভেন্শন্‌ বা 
গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গ্রাবল হইতে থাকে । ১৮৫০ গ্রীষ্টান্দে 
[16-[২91)1701186 73106611790 ন।মে নবীন শিল্পী ও কবিদের 
একটি গোষ্ঠী স্থাপিত হয়, উদ্দেশ্য শ্ল্লের ক্ষেত্রে রাফেলকে এবং 
কাব্যের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ষশস্বী কবিদের প্রভাব অতিক্রম করিয়। 
অগ্রসর হওয়! | হুইটম্যানের কাব্যে স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক 
কল্পনার এবং গগ্ভছন্দের পক্ষে ওকালতি আরম্ভ হয়। এবং গত 
শতকের শেষ দিকে অসকার ওয়াইল্ডের রচনায় সৌন্দর্যতব্ের' 
নৃতন ব্যাখ্যা জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করিবার আহ্বান জানাইতে 
থাকে । 

আমাদের দেশে বিশ শতকের ছিতীয় দশকে সবুজ পত্রকে কেন্ত্র 
করিয়া পুরাতন সংস্কার, রুচি ও রসবোধকে অতিক্রম করিবার সাহিতয- 


২৩৬ বাংল! ছন্দ 


সাধনা সুরু হয়। এই নূতন সাহিত্যের উদ্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 
লেখেন, 


এুহির পানে তাকায় না যে কেউ, 
দেখে না যে বান ডেকেছে - 
জোয়ার জলে উঠছে বুল ঢেউ । 
চলতে ওর! চায় ন। মাটির ছেলে 
মাটির ওপর চরণ ফেলে ফেলে, 
আছে অচল আসনণান1 মেলে 
যে যার আপন উচ্চ বাশের মাচায়। 
আয় অশান্ত আয়রে আমার কাচ! ॥ 


এই নৃতন বাংল! সাহিত্যে বৈশিই] পৃবে ২১৯ ২০ পুষ্ঠ।য় আলো চনা 
কর! হইয়াছে । রবীন্দ্রণাথের বলাকা-কাব্য হইতেই এই নব সাহিত্যের 
ধারাবাহিক ইতিহাস আন্ত করিতে হইবে। এই কাব্যগ্রন্থেই মুক্তক 
ছন্দ নূতন টেকণিকের সন্ধান দেয়। এবং পরে লিপিকা, পুণশ্চ, 
শ্যামলী, শেষ সগুক, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে গগ্ভছন্দের আবির্ভাব এই নৃতন 
বাংল। সাহিত্যকে অধিক শক্তিশালী করে। রবীন্দ্র সাহিত্যে যে-ছুইটি 
পদ্ধতির কথ। বল। হইল, সেই ছুই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বাংলা 
দেশে ছুইটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম বা পুরাতন 
পদ্ধতিটি আমরা অস্বীকার করিতে পারি নাঃ তাহ! হইলে রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম যুগের বসধারা অস্বীকার করিতে হয়। এই পদ্ধতি অবলম্বন 
করিয়! ধাহার1 ষশস্বী হইয়াছেন, তাহাদের তালিকায় সত্যেন্রনাথ দত্ত, 
যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, কুমুদরঞ্জন 
অল্লিক, করুণ।নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, এবং আরও অনেক 
কবির নাম করা যাইতে পারে। নৃতন গোষ্ঠীর লেখকগণের মধ্যে সুকুমার 
রাম্বচৌধুরী, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, স্ধীক্দ্রনাথ দক, প্রেমে 


পদ্দ্যছন্দের উৎকর্ষ ২৩৭, 


মিত্র, অন্দাশহ্কর রায়, অজিত দত্ত, ধুদ্ধদেব বন্স, বিষণ দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য 
এবং আগও অনেক শক্তিমান কবির সাক্ষাৎ পাই। প্রথম গোষ্ঠীর লেখক 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত, নজকুল ইসলাম, ও কিরণধন চট্টরোপাধ্যায়কে এবং 
দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লেখক যতীন্দ্রনাথ সেনগুগুকে বোধ হয় মাঝামাঝি 
রাখাই সঙ্গত । কারণ, সত্োন্দ্রনাথ, নজরুল ও কিরণধনের রচনায় 
নৃতন স্বর অবিসধাদী এবং যতীন্দ্রনাথের কাব্যে পুরাতন সুর 
নুম্পষ্ট | 

এখন এই ছুই গোষ্ঠীর লেখকগণের ছন্দ সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 
আমরা স।ধারণ ভাবে বালিতে পার, শুদ্ধ-প্রাকত, ভঙ্গ-প্রাকত ও দেশজ 
ছন্দ পুগ্রাতন গোঠীর কবিদের অধিক প্পিষ। অপর পক্ষে, ঘুণ্'ক, 
'[তমুস্তক ও গদ্ুছন্দ আধুনিক গোষ্ঠার কবিদের নিকট অধিক 
আদরণীয়। কধিগণ নিরসুশ। ছন্দ-শান্তী9 নিয়মাবলী মানিয়া তাহা- 
[দগকে কাব্য রচনা করিতে হইবে, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা। নাই। 
তাহা থাকলে ছন্দে বিচিত্র ক্রমবিকাশ কখনও সম্ভব হইত না। তথাপি 
ছন্দোবিৎকে বিভিন্ন কবির ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া ছন্দের নিয়মাবলী প্রণয়ন 
করিতে হয়। আমাদের আধুনিক ছন্দ-শাস্ত্রের নিয়মাবলী রবীন্দ্রনাথের, 
ছন্দাদশ অবলম্বন করিয়৷ রচিত হইয়া থাকে । প্রথম গোষ্ঠীর অধিকাংশ 
কবি রবীন্দ্র কাব্যের ছন্দাদর্শ অনুনরণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 
সত্যেন্্রনাথ ব/তীত আর কাহারও ক|বতায় ছল! লইয়া নৃতন পরীক্ষণ খুব 
বেশী হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় গোষ্ঠীর কবিগণ ভঙ্গ-প্রাকুত, শ্ুদ্ধ-প্রারুত 
ও দেশজ ছন্দে কবিতা রচন] করিবার সময়েও গত্তান্তগতিক আদর্শ 
অস্বীকার করিয়া ও নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নৃতন নূতন ছন্দোবন্ধ রচনার 
পরীক্ষা করিয়া থাকেন। গতানুগতিক ছন্দাদর্শ নৃতন গোষ্ঠীর লেখকদের 
রচনায় খুবই অল্প পাওয়া যার়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনা হইতে একটি 
নূতন গঠনের দেশক্ঞ ছন্দ উদ্ধৃত করিতেছি | এখানে কবি নৈপুণ্যের 


২৩৮ বাংল ছন্দ 


সহিত ষণমাত্রিক দেশজ ছন্দে ছুই মাত্রা গঠিত পর্ব চরণ রূপে ব্যবহার 
কনিয়াছেন £ 
মশা! 
ক্ষুদ্র মশা) ] 
মশার কামড় | খেয়ে আমার | 
সগে-যাবার দশ। | ] 
মশারি তো | মশার আর। 
শুনেছি ক | -হিন)। 
ছুদমনকে | দোর খুলে দেয়; 
পঞ্চম ব। | -হিনী। 
একাই জন | -যুদ্ধ করি | 
এ হাতে ও | -হাতে। 
ছুই হাতেরি | চাপড় বাঞ্জে | 


শাকের ড | -গাতে। 
একাই ] 
মশার কামড় | নিঙ্গের চাপডঙ | 
কেমন করে | ঠেকাউ | এ 
শেষে ] 


ম্যালেবিয়ায় | ধরলে আমায় | 
একেবারে ঠেসে ॥ | 
আর একজন কবির রচনা হইতে একটি স্তবক উদ্ধৃত করিতেছি । 


এখানে পর্ব ও চরণের বৈচিত্র্য উপভোগ্য 
স্থির ভাবে প1 ছুটো। ও মনটা, 
দ.ড়াতে পারো তে, বারো ঘণ্ট1 ॥ 
নইলে 
রুইলে 
না কিনে ধুতি. 
যতোই দোকা ন গিয়ে করে! কাকৃতি। 
( অজিত দত্ত, 'নইলে' ) 


পদ্যছন্দের উৎকর্ষ ২৩৯ 


বাংলা সাহিতে) বারো মাত্রার পর সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। কিন্তু 


বুদ্ধদেব বস্থর একটি কবিতায় পর্বে বারো! মাত্রাক্স গঠনের আভাস পাওয়া 
যাইতেছে । তুলনীয় £ 


দিন মোর রাত্রির প্রহারে পাংশু, 
রাত্রি মোর হবলস্ত জাগ্রত স্বপ্রে। 

নুতন কবিদের রচনা হইতে এইরূপ খাপছাড়া ছন্দের বহু হ্থন্দর সুন্দর 
'নমুনা উদ্ধত করা যাইতে পারে । এই সকল কবি অমিল ছনা রচনায় 
পটু। কিন্ত ইহাদের রচশায় মিত্রাক্ষরের উত্কর্ষও লক্ষ্য করিবার বিষয় । 
মিল এখন কবিতারই অঙ্গ, কবিতায় ভাব প্রকাশের সহায়ক । 

সতে)কজ্দন/থ--সত্যেন্ত্রনাথ বাংল। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক 
কবি। অন্ত কোন বাঙালী কবি কবিচ্ার ছন্দ লইয়! এত অধিক 
কারিগরি করেন নাই। বাংল! ছন্দে তাহার প্রথম দান, তিনি সাফল্যের 
সহিত দেশজ, শুদ্ব-প্রারৃত ও ভঙ্গ-প্রাকত ছন্দের নান প্রকার প্যাটার্ণ 
উদ্ভাবন করিয়াছেন। এবং ছিতীঘ দান, তিনি দেশ-বিদেশের নানা 
'ছন্োবন্ধ বাংলায় অনুকরণ করিয়া বাংল! ভাষার শক্তি প্রমাণ করিয়াছেন 
ও বাংল! ছন্গকে অধিকতর সযুদ্ধ করিয়া তুপিয়াছেন। যতি-প্রধান ছন্দ 
বা পগ্চছন্দ তাহার কাব্যে নিখুত সৌন্দর্যে গরিয়ান। তাহার তৎসম ও 
বিদেশী ছন্দ সম্বন্ধে পরে আলোচনা! করা হইবে। প্রচ্িত ছন্দগুলি 
তাহার রচনায় কি ভাবে বৈচিত্রযমণ্ডিত হইয়াছে, তাহা এখানে দেখাইতে 
চেষ্টা কিব। 

দেশজ ছন্দ তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল বলিয়া! মনে হয়। তীাহাপ সম- 
সাময়িক অনেক কবির রচনাতেই দেশজ ছন্দের প্রতি পক্ষপাত পাওয়া 
যাইবে । সত্যেন্্রনাথের বহু ভাল কবিতা! ষণমাত্রিক দেশজ ছলে 
রচিত। “কোন্‌ দেশেতে তক্ুপতা সকল দেশের চাইতে শ্ামগ', হেল্গা 
ক'রে ছুটির পরে এ যে যার! যাচ্ছে পথে” ' এ দেখ গে! আজ.কে আবার 


০ বাংল! ছন্দ. 


পাগলি জেগেছে “ভোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম ! 
অনির্বচনীয়” তামরা কি কেউ শুনবে নাকে পাগলাঝোরার ছুঃখগাথ'» 
“বীরসিংহের সিংহ শিশু! বিদ্যাসাগর ! বীর !”, “মুক্ত বেণীর গঙ্গ। যেথায় 
মুক্তি বিতরে রে” মধুর চেয়েও আছে মধুর, সে এই আমার দেশের 
মাটি', 'ফুলের বসন ফুটিয়ে যায়, অগ্মরীরা আয় গো আয়”, 'ছুধের মত, 
মধুর মত, মদের মত ফুলে, বেঁধেছিলাম তোড়া”, “তার জলচুড়িটির স্বপন 
দেখে অলস হাওয়াঞ দীঘির জল", 'ইলসে গুঁড়ি, ইলসে গুড়ি, ইলিস 
মাছের ভিম',--এগুলি তাহার কয়েকটি প্রসিদ্ধ কবিতার প্রথম পংস্তি। 
এই সকল রচনায় ষণমাত্রিক দেশজ ছন্দের নানা প্রকার গঠন পাওয়া 
যাইবে। সত্যেন্্রনাথের প্রসিদ্ধ 'পাক্কীর গান” কবিতাটি ষণমাত্রক এক- 
পর্দী দেশজ ছন্দে রচিত। ছন্দও যে কর্বিতার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে 
কতখানি সাহায্য করিতে পারে. এই কবিতাটি তাহার একটি বিরঙ্গ 
দৃষ্টান্ত ।_ 


পা চলে! 
পান্ধী চলে! 
গগন তলে 
আগুন জলে! 
স্তব্ধ গায়ে 
আহছুল গায়ে 
ষাচ্ছে কার! 
রৌদ্রে সারা! 


কবিতাটিতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ বুঝিবাব 
প্রয়োজন হয় না । শব্দের ধ্বনি শুনিলেও পাস্ধী-বেহারাদের সমগ্র চিত্রটি 


চোখের উপর ভালিয়। উঠিবে। 


'সত্যে্জনাথ ২৪১. 


দেশজ ছন্দে অক্ষরের হ্ত্ব দীর্ঘ প্রয়োগ কবির ইচ্ছাধীন। ইহা এই 
ছন্দের জন প্রয়তার একটি প্রধান কারণ। সত্যেন্ত্রনাথের গনসংহবাহিনী' 
কবিতাটিতে মৌলিক স্বরধবনিকে কি ভাবে ছন্দের প্রয়োজনে সম্প্রসারিত 
করিয়া মাত্রাপুরণ কর। হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য কর। আবশ্তাক । নীচের 
ৃষ্টান্তে হাইফেন-চিন্ত দ্বার! মাত্রা-সম্প্রসারণ দেখানো হইল £ 


| | | 
মরত লোকে- | বিলিন | ওকে এল তোর! | যা" দেখে- ! 
বিজলি ছটা- | ব-হ্িজ্জটা- | সিংহ পরে- | পা- রেখে-! 
নিখিল পা-প | নিধন তরে- 
মণল কনে- | কপাণ ধরে, 
ঈষত হাসে- | শঙ্কা হরে, | চিনিতে ওরে- | পারে" কে- ! 
পংক্তির শেষে খণ্ডিত পর্ব প্রয়োগ বাংলা কাব্যে বিশেষ ভাবে 
প্রচলিত। অনেক কবি পংক্তির আরন্তেও সাফল্যের সহিত খণ্ডিত 
পর্ব ব্যবহার করিয়াছেন । সত্যেন্্রনাথের রচন। হইতে ইহার দৃষ্টান্ত 
দিই। তাহার *ব্গজননী* কবিতাটির মূল ছন্দ দেশজ ষণ মাত্রিক চৌপদা'। 


তুলনীয় £ 


বিপুল তুলে | লে মা আবার | কি জ্যোতি | এ কাশি, 

ভয় ভাবন! | ভাসিয়ে দিয়ে | হাসে। আবার | জেমনি হাসি ! 

»রণ তলে | সপ্তকোটি | সম্তানে তোর | মাগে রে-- 

বাঘেরে তোর | জাগিয়ে দে গে! | রাগিয়ে দে তোর | নাগেরে) 
এই কবিতারই কোন কোন পংক্কির প্রথম পর্ব সংক্ষেপে দ্রুত পাঠ 
করাই লেখকেব্র অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। যেমন, 


রর মাতুই| পি পিঠে-] রঃ আছিস্‌ | রা মুখে? 

শিরে তোর | নাগের ছাত1- | কমল মাল- | ঘুমায় বুকে-! 

ঢলঢল | নয়ন যুগল | জল- ভরে- | পড়ছে ছুলে- | 

কাল মেঘ | মিলিয়ে গেল | তোর এ নিবিড় | কাল" চুলে-। 
১৬ 


২৪২ বাংল! ছন্দ 


এখানে প্রতি পংক্তির প্রথম পর্বটি সংক্ষেপে চাব মাত্রার পড়াই 
সঙ্গত বিয়া মনে হয়। সত্যন্ত্রনাথের 'সাঝাই' কবিতাটিতে বণমাত্রিক 
একপদী চরণের আরম্তে খণ্ডিত পর্বের প্রয়োগ আরও সুগঠিত ও 
সুন্দর । তুলনীয় ঃ 


সাঝে আজ | কিসের আলো-, 
ভুলালো- | মন ভুলালো- 
ফ,গুয়ার | ফাগ মিলালো- 
শরতের | মেঘের মেলায়। 
আলোতে- | ডুবিয়ে আখি, 
পুলকে- | ডুবতে থাকি-! 
হুব- | সোন।র ফাঁকি- 

ঝুরুবুব | হাওয়ার খেলার । 


সত্যেন্্রনাথের “চরকার গান কবিতাটি চৌমাত্রিক দেশজ ছন্দের 
একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত__ 
| | | | 
চরকার | ঘঘ্র | পড়শীর| ঘর ঘর! 
ঘর-ঘর | ক্গীর-সর, | আপনায় | নির্ভর! 
পড়শীর | কণ্ঠে | জাগলো- | সাড়া 
দা-ড- | আপনার | পায়ে- | দাড়া । 


ভারতচন্ত্রের স্তায় সতেঃ্্রনাথেরও ছন্দ-রচনা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন | সুষ্ঠু 
শব্ব নিবাচনে ও মিত্রাক্ষর নির্মাণে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ছন্দের 
গঠন সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ । সেজন্ তাহার রচনায় ভাবের 
আবেগ বাধ-ভাঙ! প্লাবনের স্টায় ছুটিয়া চলে ন1। তিনি শ্রতিমধুর ব্যপ্রনাস্ত 
দীর্ঘ অক্ষর অধিক ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন । সেজন্য ভঙ্গ-প্রাক্কত 
ছন্দের সরল একমাত্রিক পদক্ষেপ তাহাকে তেমন আকৃষ্ট করিতে পারে 


সতোন্দ্রনাথ ২৪৩ 


াই। ভঙ্গ-প্রাত ছন্দে রচিত তাহার গ্্রীক্মের সুর" কবিতাটি:ত রূপ-সক্। 
আছে, তাহাতে নয়ন তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু শ্রতি অতৃপ্ত থাকে | ক্রতিস্খ 
'উত্পাদন করা তাহার ছন্দের একটি প্রধান লক্ষ্য । সেজন্ত দেশজ ও 
'শুদ্ধ-প্রাকত ছন্দেই তিনি অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাহার দেশজ 
ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । শ্ুন্ব-প্রাকৃত ছন্দে পঞ্চকল, 
যটকল ও সগ্ডকল গঠন অপেক্ষা অই্টকপ পর্ব গঠনেই তাহার স্বকীয় তা 
অধিক কুটিয়াছে। সতোন্্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি ছন্দে গতির 
আভাম উৎপন্ন করিতে পারিতেন, তাহার পাচ্গীর গান কবিতাটির ছন্দ 
আলোচনায় আমপ্পা তাহা দেখিয়াছি । অষই্টকপ শুদ্-প্রাকত ছন্দের 
কয়েকটি কবিতাতেও গতি-চাঞ্চল্য ফুটাইবার সার্থক চেষ্টা হইয়াছে। 
তাহার পরের পাল্লা” কবিতাটির ছন্দ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 1 
ঝকঝব্‌ কলসীর 
বকবক শোন্‌ গে।, 
ঘোমটায় ফাক রয় 
মন উন্মন্‌ গে! | 
তিন দাড় ছিপ থান্‌ 
মন্থর যাচ্ছে, 
তিন জন মাল্লায় 
কোন গাশ গাস্ছে? 
দূর পাল্লায় কত নৃতন দেশ ও পরিবেশের মধ্য দিয়া তরীখানি 
আগাইয়৷ চলিয়াছে। দৃগ্তপটের এই পরিবর্তন বুঝাইবার জন্ত কৰি 
ইহাতে মাঝে মাঝে ছন্দ পরিবর্তন করিয়া দেশজ ছন্দের ষণমাত্রিক 
দ্বিপদী গঠন অবলম্বন করিয়াছেন ; কখনও বা মিলের ক্রমভঙ্গ করিয়! 
গতিটৈচিত্র্য স্ষ্টি করা হইয়াছে । 
তাহার ছন্দে যতি-বিভাগ স্পষ্ট | ব্যঞ্তন-্ধ্বনির ও ব্যঞজনান্ত অক্ষরের 
বাহুল্যবশতঃ ছন্দে ধ্বনির ঝঞ্কার প্রাধান্ত লাভ করে। অনুপ্রাস ও 
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বমকের প্রাচুর্য বশতঃ তাহার রচনায় শ্রুতি-মাধুরয বুদ্ধি পাইয়াছে। অনেক 
সময় অনুপ্রাস ষমক কবিতার ভাব-প্রকাশেও সাহায্য করে। পূর্বে 
“রকাগ গান” হইতে উদ্ধৃত অংশে কয়েকটি ব্যঞ্জন-ধ্বনির আবর্তনের 
সাহায্যে চরকার ঘর ঘর শব সুন্দর ভাবে অনুকরণ করা হইয়াছে। 
তাহার “পিয়ানোর গান” কবিতায় ব্যঞ্জন ধ্বনির সাহায্যে পিয়ানোর টুং টাং 
ধ্বনি উৎপাদনও উপভোগ্য! 


বিলুমিল্‌ ঝিক মিক 
ঝিক্‌ মিক্‌ ঝিল্‌ মিন্‌ 
পুপ্পের মঞজীল 
তার তন্‌ তার দিল্‌। 
তার তন তার মন্‌ 
ফাঁন্জন-ফ.ল-বন 
কৈশোর-যৌবন 
সন্ধির পত্ন। 


সত্যেন্দ্রনাথ শক্তিমান শিল্পী ছিলেন, সন্দেহ নাই। শব্দার্থের ব্জনায় 
ভাব ফুটাইয়া তোলাই কবির কাজ। তিনি ধ্বনির ব্যঞ্জনায় ভাব ফুটাইয়া 
ভুপিয়াছেন ! এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্ত বাংল! সাহিত্যে তিনি অমর 
হইয়া থাকিবেন। 


বিংশ শতকের বাংল! কাব্যে স্তবক--বিশ শতকের কাব্যে 
উল্লেখযোগ্য স্তবক-বৈচিত্র) রবীক্রনাথের ও প্রমথ চৌধুরীর রচনায় পাওয়! 
যাঁয়। রবীন্দ্রযুগের লেখক হইলেও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর । 
তিনি আধুনিক বাংল৷ সাহিত্যের অন্যতম প্রবর্তক, একথা পুর্বে বলিয়া । 
গদ্য লেখক রূপেই তাহার খাতি অধিক। কিন্তু তাহার পদ্ঘ-রচনাতেও 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । শ্রেষ্ঠ লিরিক রচনা করিতে হইলে ষে- 


বিংশ শতকের বাংলা কাব্যে স্ভবক ২৪৫ 


পরিমাণ ভাবাচ্ছন্নত! প্রয়োজন প্রমথ চৌধুরীর রচনায় তাহা পাওয়! যায় না, 
সত্য তাহার রচনায় ভাব পূর্ণরূপে বিকাশ লাভের পৃর্বেই অনেক সম্ব 
পরিহাসের আঘাতে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। কিন্তু বহিরঙ্গ কারুকার্ষে তাহার 
কাব্য অনবগ্ভ। তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে নানা প্রকার রূপ-নিমিতি 
আনিয়! বাংল! কাব্যে বূপ-বৈচিত্রোর 'অভাব দূর করিতে চেষ্টা করেন৷ 
ব।ংল! কাব্যে তাহার শ্রেষ্ঠ দান “সনেট পঞ্চাশৎ” | সনেট সম্বন্ধে 
আমরা পে আলোচনা! করিব। অষ্টক, ষডক ও টের্জ রিমা (5:2৪ 
21078 ) রচনাতেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । তাহার 


একটি অষ্টক £ 
উধা আমে অচল শিয়রে 
তুষারেতে রা থিয়! চরণ। 


স্পর্শে তাঁর ভুবন শিহরে, 

উৎ্া হাসে অচল-শিষরে, 

ধরে বুকে নীহারে শিকরে 

পে হাসির কনক বরণ। 

বলে সধি মনের শিয়রে 

হিম বুকে রাখিয়! চরণ । 

টের্জা রিমা এক প্রকাব সম্প্‌ক্ত ত্রিপংক্তিক স্তবক। ইহার প্রথম 

ও তৃতীয় চরণে মিল থাকে, এবং দ্বিতীয় চরণের সহিত পরবর্তী স্তবকের 
প্রথম ও তৃতীয় চঃণের মিল দেওয়। হয়। যথা 

বাদশ। ছিলেন এক পরম খেম়্ালী, 

বিলাসের অবতার জাতে আফগান, 

দিনে ভার নিত্য দোল, রত্তিরে দেয়ালী। 


এ কী সি? 2৩ 


নস 


“টি & 


জীবন তাহার ছিল গুধু নাচ গান, 
শালন পালন বাজ) কঞতেন মন্ত্রী” 
নত'কী দুবেলা দ্রিত রূপের যোগান । 
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বাংলা সাহিত্যে সনেট--সনেট এক শ্রেণীর চতুর্দশ পংক্তির 
কবিতা । ত্রয়োদশ শতকে ইতালীতে সনেট রচনার শ্ত্রপাত হয় ।, 
চতুর্দশ শতকের ইতালীয় কবি পেতরার্কার সনেটগুলি শিল্প-নৈপুণ্যে ও 
কবিত্বে অতুলনীয় । যোডশ শতকে ফ্রান্সে ও ইংলগ্ডে এই শ্রেণীর 
কবিতা জনপ্রিয়তা লাভ করে। এদেশে ১৮৬* খ্রীষ্টাব্দে মধুসদন বাংলা 
ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন । কবিতাটি বাংল! ভাষার উপর রচিত । 
পরে ১৮৬৫ গ্রীষ্টান্ধে ভেসাই নগরে অবস্থান করিবার সময় পেতরা্কার' 
সনেট পাঠে অনুপ্রাণিত হইয়! তিনি আরও অনেকগুলি বাংল! সনেট রচন। 
করেন। পর বৎসর শ্চতুর্দশপদী কবিতাবলী” নামে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত 
হয়। মধুহ্দন ও 'গ্রমথ চৌধুরী রচিত সনেটগুলিই বাংলা সাহিত্যে, 
অধিক প্রসদ্ধ। 

সনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহার ভাব-সংহতি ও কঠিন বন্ধন। চতুদর্শি 
পংক্তিতে একটি ভাব-কেন্দ্রিক রচনা সম্পূর্ণ করিতে হয়। ইহার পংস্তি- 
গুলিও দীর্ঘ/কার হয় না। ইংরেজী সাহিত্যে সনেট-পংক্তি দশ অক্ষরে, 
ইতালীয় সাহিত্যে এগারো এবং ফরাসী সাহিত্যে বারো অক্ষরে গঠিত 
হইয়া থাকে । এবং বাংলা সাহিত্যে সনেট-পংগি ৬্-প্রারুত চতুদর্শি 
মাত্রার রচনা । এত অল্প পরিসরে ভাব ফুটাইয়৷ তুলিতে হয় বলিয়া ইহার 
ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে কোনরূপ শৈথিল্য থাকিলে চলে না। সনেটের 
চিত্রপট অত্যন্ত ক্ষুদ্র; সমগ্র কবিতাটি এক দৃষ্টিতে দেখা যায়। সেজন্ত' 
সনেটে নানা প্রকার হুঙ্গু কারুকর্ম করা হয়। প্রধানতঃ মিত্রাক্ষর ও স্তবক 
অবলম্বন করিয়াই কারুকাধ সম্পাদিত হয়। গঠন-কারুকার্য না থাকিলে, 
শুধু চতুর্দশ-পংক্তিক রচনাকেই উচ্চাঙ্গের সনেট বল! যায় না। প্রমথ 
চৌধুরী তাহার “সনেট-পঞ্চাশৎ”-এ সনেট-শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন £₹-- 

ভালবাসি সনেটের কঠিণ বন্ধন, 
শিল্পী ধাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রশান। 


ংলা সাহিত্যে সনেট ২৪৭ 


সনেটের গঠন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্যে হুইটি স্বীরূত পদ্ধতি পাওয়া 
ষায়। প্রথম পদ্ধতিটি পেতরার্কার সনেটে 'অমরতা লাভ করে; 
দ্বিতীয়টি এলিজাবেধীয় যুগের ইংরেজী সাহিত্যে প্রচপিত। পেতরার্কার 
সনেটে প্রথম আট চরণ একটি গুচ্ছে গঠিত হয় ও এই আট চরণে 
মিত্রাক্ষরের ক্রম হয় কখখককখখক | এবং পরধর্তী ছয় চরণ ছুই, 
তিন অথবা চার চরণের সমবাষে বা! একটি ষড়কের দ্বারা গঠিত 
হইতে দেখা যায়। অপর পক্ষে, এলিজাবেধীয় বা শেক্‌স্পীয়রায় সনেটে 
কখকখ, গঘগঘ, উচঙচ, ছছ--এই গঠনটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ 
করে। মিলটন ও ওয়া্ডস্ওয়ার্থ এলিজাবেথীয় পদ্ধতি অনুসরণ না 
করিয়া পেতরকার জন্ুদরণ করেন । পেতলাকাঁর সনেটে অষ্টম চরণের 
পরে ভাবের ছেদ পাঁওয়] ষায়। কিন্তু পরবতী যুগে এই নিয়ম সর্বত্র 
পালিত হয় নাই। শেকৃ্পীয়রীয় সনেটে চতুর্দশ পংক্তিতে সাত প্রকার 
মিত্রাক্ষর পাওয়া যাইবে । কিন্ত পেতরাকার সনেটে অল্প শ্রেণীর মিত্রাঙ্ষর 
ব্যবহার করাই নিয়ম । 

বাংলা সাহিত্যে রবান্দরনাথ ব্তীত আর লকলেই প্রায় পেতরার্ক।র 
হ্যায় প্রথম অংশে ৮ চরণের গুচ্ছ ব্যবহার করিয়। সনেট রটনা করিয়াছেন । 
ঝবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি এলিজাবেধীয় প্রণালী হইতেও স্বতন্ত্র 
এলিজাবেথীয় সনেটে চার চরণের তিনটি গুচ্ছের পরে একটি 
যুগ্রক দ্বার! কবিতার উপসংহার করা হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের 
রচনা 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে,-কবিতাটি শেকৃস্লীয়রীয় 
পদ্ধতিতে রচিত উৎকুষ্ট সনেট। কিন্তু তাহার পরবর্তী রচনায়, বিশেষতঃ 
নৈবেগ্ব-কাব্যগ্রস্ের সনেটগুলিতে ৭টি বুগ্মক ব্যবহার কর! হইয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সনেটে মিত্রাক্ষরের ক্রমে কোন বোঁচত্র্য 
ন। থাকিলেও মধুহ্দনের স্ায় তাহার সনেটগুলিতেও ছেদ-বিস্তাসে বৈচিত্র্য 
ও পংক্তির প্রবহমাণতা অধিক । সেজন্য তাহার নেটে মিলনাত্মক 


২৪৮ গলা ছনা' 


চরণ-গুচ্ছে বৈচিত্র্য না থাকিলেও ছেদ-নির্ভর চত্র্শ-গুচ্ছে বৈচিত্র্য 
পাওয়া যায়। 

মধুহছদনের সনেটে উভয় প্রকার বৈচিত্রাই পাওয়া যাইবে। তাহার 
«আশ্বিন মাস+ শীর্ষক সনেটটিতে প্রথম চরণের পরেই পর্ণচ্ছেদ ৷ তাহার 
পর্ন নবম চরণে মার একটি পূর্ণচ্ছেদ। সুতরাং ছেদ-ভিত্তিক বিশ্বেষণে 
৯+-৫-এর বিভাগ এই সনেটটতে পাওয়া যায়। ইহার মিত্রাক্ষর- 
বিগ্তাসেও নৃতনত্ব রহিয়াছে । মধুসুদনের সনেটগুপিতে প্রথম আঁ 
চরণে মিত্রক্ষর বিস্াস অধিক বৈচিত্রাপূর্ণ। এই অংশের মিলগুলিতে 
নিম্নলিখিত £21)6 0:01 বা মিত্রাক্ষর-ক্রম পাওয়া যায় £ 

কথখকথকখকথ ( “বঙ্গভাষা', প্রভৃতি ), কখখক কখখক 
(“কমলে কামিনী", প্রভৃতি ), কখকখ খকখক ( “কালিদাস”, “শের 
মন্দির", প্রভৃতি), কখখক কখকখ ( “মেঘদুত'--ছি তীয়াংশ+ ) কথ 
খক খকখক (শ্ৃষ্টিকর্তা” প্রভৃতি), কখকখ খককখ ( “স্থয* 
প্রভৃতি ), কখখক কখগখ (“সাঁতাদেবী”, প্রভৃতি ), কখকখ কখখক 
€ *ঈশ্বরী পাটনী', প্রভৃতত)। প্রথম আটটি চরণে এইরূপ নান 
প্রকার মিত্রাক্ষব-ক্রম পাওয়া যাইবে। কিন্তু পরবর্তী হু চরণের 
মিত্রাক্ষর-বিহ্তাসে বিশেষ বৈচিত্র্য নাই । অধিকাংশ কবিতাতেই গঘ 
গঘ গঘ ব্যব্ৃত হইয়াছে। কয়েক স্থলে কেবল ইহার ব্যতিক্রম 
লক্ষিত হয়। যেমন, গঘঘগ্ঙঙ ( “বঙগভাষা? ). গঘগঘগঙ ( “অন্নপূর্ণার 
বাপি"), গঘগঘঙঙ ('কাশীরাম দাস' ), গঘঙগঘঙ (“কীতিবাস* ) 
গঘঘ গকক (“জয়দেব ), গঘঘগঘগ (“মেঘতুত” )$ গঘঘগঘ্গ (যশের 
মন্দির, ), গঘঙঘগঘ ( 'ভ্রীপঞ্চমী' ), ঘঙঘঙঘঙ ('সীতাদেবী* ), প্রসৃতি | 

ভাব সংহতিতে, চিন্তার শৃঙ্খলায় ও কলানৈপুণ্যে মধুহ্ছদনের চতুর্দশ” 
পদদী কবিতাবলীর সহিত প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলির তুলনা করা 
চলে। কলানৈপুণো প্রমথ চৌধুরীর রচনাই অধিকতর হন্দর। তাহার 


বাংল! সাহিত্যে সনেট ২৪১৯ 


সনেটগুলিতে পেতরার্কার পদ্ধতির প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত 
হয়। তিনি প্রথম আট চরণে অধিকাংশ সনেটে পেতরার্কার গঠন 
অনুসরণ করিয়! কখখককখখক-মিত্রাঙ্ষর ব্যবহার করিয়াছেন । অবন্ঠ 
ইহার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, 'বসন্ত-সেনা' ও 'ব)9থ-জীবন” কবিতা 
দুইটির প্রথম আট চরণে কককককককক মিত্রাক্ষর-ক্রম পাওয়! যায়; 
অর্থাৎ আট চরণে একই মিপ ব্যবহৃত হইয়াছে । পেতরাকা।র ম্যায় প্রমথ 
চৌঁধুরীও সনেটের শেষ ছয় চরণেই মিত্রাক্ষর-বিষ্তাসে নানা বৈচিতধয স্থষটি 
করিয়াছেন । যেমন, 

গগকঘকঘ (“পনেট' ), গগঘঙঙঘ ('ভাষ?), গগঘঙগঙ 
('ভর্তৃহরি) খখ গঘ গঘ ('বদস্তসেন। ), গগঘকঘক ('পত্রলেখা" ), 
গগঘঘধঘ ( তাজমহল", “চোঁরকবি' ) গগঘঙঙঘ (“বন্ধুর প্রতি” 
নউপ্‌দেবতা* ) গগঘকঘক ( ধরণী" ), গগথকখক ('একদিশ” ), গগগগগগ 
€ প্রতিমা" ) গগকগগক (মুস্কিল মাখা" ) ককঘকঘক (ধুতুরার ফু 0 
াগ কঘবক '“রঙ্গনীগন্ধ।'), গগকঘকঘ (পাধানী'), প্রভৃতি । লক্ষা কণিলে 
দেখ। যাইবে মধুঙ্ছদনের অধিকাংশ লনেউ ৮ 9 ৬-য়ের দুইটি পৃথক্‌ গুচ্ছে 
বিভক্ত । সনেট প্রকৃত পক্ষে চতুর্দশ চরণের একট মাত্র গুস্ফ। সেজন্য 
প্রমথ চৌধুরী তাহার অধিকাংশ সংনটে দ্বিতীর অংশেও কা ও খ 
'মিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়া প্রথম অংশের সহিত দ্বিতীয় 'অংশের সংযোগ 
রক্ষা করিয়াছেন । 

রুক্ষ সুশীলকুমার দের পক্ষণদীপিকা”ও বাংল। সাহিত্যের একখানি 
উৎকৃষ্ট সনেট-গ্রন্থ। কবি তীহার সনেটগুপির উভয় অংশেই নানা 
প্রকার মিত্রাক্ষর-গুচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। থিিতীয় অংশেই মিত্রাক্ষর- 
ক্রমে অধিক বৈচিত্র্য পাওয়। বায়। মিত্রাক্ষর-বিষ্তাসের কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত £ 

কখকখকখকখ গঘবগঘগ ('কি হবে সনেট লিখে" ), 


২৫৯ বাংল হছন্? 


কখকখকখকখ গঘ গঘ ওঙঙ (“বিম্ময়ে ভরিছে প্রাণ. ), 
কখখক কখখক গগঘঘঙঙও (মোর তরে, হে অপণা” ), 
কখখক কখখক গঘঙগঘঙ (প্প্রথম সে কবে দেখা"), 
কখকথ কখকথ গঘঘগগঘ । “মুঠা করি তুলি স্বর্ণ, ), প্রভৃতি । 


আধুনিক বাংলা সাহিতো নৃতন ছন্দ 


উনিশ শতবের বাংল। কাব্যে তৎসম ছন্দ-_সংস্কত ছন্দে বা 
বুতৃছন্দে নানা ছন্দৌবন্ধ পাঁ€য়া য'য়। উনিশ শতকের বাংল। কাব্যে 
এই মকল নুতন নুতন গঠনের ছন্দ গ্রাচলিত করিবার চেষ্টা বৃদ্ধি পায়। 
মদনমোহন তর্কালক্ষার বিরচিত বাসবদতী-কাব্যে (১৮৩৬ খ্রীঃ) অনেক- 
গুলি বাংলা বৃতছন্দ পাওয়া যাঁয়। কাঝ্/নিণয়ে ইহার কয়েকটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে। স্থকবি গোঁবিন্দচন্দ্র রায়ের “ভারত-বিলাপ' (১৮৭১?) 
তোটক ছন্দে রচিত। এক সময় কবিতাটি বিশেষ গ্রমিদ্ধ ছিল। 
ইহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি £ 


শিজ বাস ভূমে, পরবাসী হলে 

পর দাসখতে সমুদায় দিলে । ৩ 

পর হাতে দিয়ে, ধনরত্ব হুথে 

বহ লৌহ-বিনিমিত হার বুকে । ৪ 

গর ভাষণ আপন, আনল রে 

পর পণ্যে ভর তনু আপন পে । ৫ 
পর দ্বীপশিখ', নগরে নগরে 

তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিবে। ৬ 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যে নূতন ছন্দ ২৫১. 


উনিশ শতকে বাংলা তৎনম ছনের শ্রেষ্ঠ কবি বলদেব পালিত ।, 
তাহার প্ললিত কবিতাবলী” (১৮৭০ খ্রীঃ) ও “ভর্তৃহরি কাব্য" ( ১৮৭২ 
গ্রাঃ ) বাংলা বুত্তছন্দে রচিত তিনি ভুজজ প্রয়াত, পঞ্চচামর, পজ ঝটিকা, 
দ্রতবিলঘ্িত, উপেন্দ্রজা, শাদুলিবিক্রীড়িত, খংশস্থ, উপজাতি, বসস্ত- 
তিলক, মন্দাক্রাস্তা, অগ্ধরা, মালিনী, গ্রভৃতি ছন্দে এই ছুইটি কাব্যের, 
বিভিন্ন তংশ রচনা করেন । মৌলিক স্বরের তৎসম উচ্চারণ বঙ্ঞায় 
রাখিয়। এই সকল বালা কবিতা পড়িতে হইবে। সেজন্ত বাংলা 
কবিতার স্বাভাবিক ও সচ্ছন্দ গতি কবিতাগুলিতে ক্ষন হইয়াছে । তবে 
বলদেব পালিত তাহার বাংলা বু্তছনো ততসম মাত্রা-পদ্ধতি বিশুদ্ধ ভাবে 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ খাহাণ্ে 
অস্বাভাবিক না শুনায় সেন্ট কবি এই সকল কবিতায় ৩ৎসম শব্দ 
অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার বচনা হইন্ডে কয়েকটি বাং। 
তৎসম ছন্দ £ 


মালিনী ছন্দ-- 
ফুল সম ন্ুবৃমারী, দী্ঘ-কেশা, কশঙগী। 
অ5পল-তড়ি হাভ। সুন্দরী, গৌরকান্তি, 
মধুব নব-বয়স্থা, পঞ্িনী অগ্রগণ্য, 
যুবব-নয়ন-লৌভ। “বাধমিনী কামশোভা” | ৩ 
( ভভূতহিরি-কাবা, থম সর্গ ) 


ব্সস্ততিলক ছন্দ __ 
দুরে কিবা নযন-রম দিগঞ্ড ক্প্ত 
কাদন্থিনী সদৃশ তৃধর-রাজি রাজে ! 
কাছ পুনঃ, বিটপ-গুল-লত্তা- প্রতানে 
পান্সাশ বর্ণ কটকে গিরিবুন্দ শোতে । ২ 
( ভভৃহরি-কাব্য, তৃতীর সর্গ ) 


২৫২ বাংলা ছন্দ 


ক্রুতবিলঘ্িত ছন্দ-_ 
প্রবল বেগ সমীর তুরঙ্গমে 
চড়ি নিদাঘ, অমোঘ পরাক্রমে, 
তপন কাঁঞ্চপ-শীর্বক মন্তকে, 
বিহরিছে দহি জীব সমন্ত-কে ॥ 
(ললিত কবিতবলী, “গ্রীন্ম') 
শাদু'লবিক্রীড়িত ছন্দ-_ 
বর্ধাকাল গতে সুনির্মল জলে কাসার শোভ। করে 
নান। জাতি জলেচরাগুজগণে নীরে হে সম্তরে ; 
পেয়ে পন্মকলি, গ্রমত্ত পরনে তদ্বাস হযে হরে 
গন্ধে অন্ধ হয়ে দ্বিরেফ-নিকরে মিষ্ট স্বরে ওপরে ॥ 
(ললিত কবিতাবলী, 'শরৎ ) 


বিংশ শতকে তশুসম ছন্দ -উনিশ শতকে মধুস্থদ্ূন, বিছারীলাল, 
হেমচন্দ্র প্রভাতি শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবিগণ তৎসম ছন্দ রচনার পৰীক্ষা 
করেন নাই। কিন্ত বিশ শতকে কয়েকজন প্রধান কবিও বাংলায় 
তৎসম ছন্দ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহাদের মধ্যে দ্বিজেন্ত্র- 
লাল রায় ও সত্যেন্্রনাথ দন্তের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
দ্বিজেন্দ্রলাল হান্তবসাত্মক রচনাতেই তৎসম ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন । 
তীহার “আধাঢে" কাবাগ্রস্থে কয়েকটি বাংলা বুত্তছন্দ পাওদা যাঁয়। 
বিংশ শতকের বাংলা সাহিতো সত্যেন্নাথই তৎসম ছন্দের শ্রেষ্ঠ কবি। 
তিনি বাংলায় বৈদিক ছন্দ ৪ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। তৎসম 
ছন্দ রচনায় সতোন্ত্রনাথের কৃতিত্বের কথা পূর্বে €--৬১ পৃষ্ঠায় 
আলোচনা করা হইয়াছে। শীহার তৎসম ছন্দে কেবল যৌগিক 
ধ্বনিগুলিই দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হয়? দীর্ঘ মৌলক ধ্বনিগুলি এই 
এসকল কবিতায় লঘু । সেজন্ত সত্যেন্্রনাথের তৎসম ছন্দ বাংলায় খুব 


বিংশ শতকে তৎসম ছন্দ ২৫৩, 


অন্বরভাবিক বলিয়া মনে হয় না। পূর্বে বলদেব পালিতের রচনা 
হইতে একটি বাংল! মালিনী ছন্দ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এ 
অংশটির সহিত সত্যেন্্রনাথের বাংলা মালিনী ছন্দ তুলনা করিলেই 
সত্যন্ত্রনাথের কৃতিত্ব বুঝিতে পারা ষাইবে। সত্যেক্রনাথের রচন। হইতে 
বাংল! মালিনী ছন্দের নমুনা £-_ 

উড়ে চলে গেছে বুলুষুলু 


শুল্যময় স্বর্ণ পিঠ 


ফ.রায়ে এসেছে ফাল্গুন, 
যৌবনের জীর্ণ নির্ভর | 


রাগিণী সে আজি মন্থর 
উৎসবের কুণ্ত নির্জন ; 


ভেঙ্রে দিবে বুঝি অন্তর 
মন্্রীরের রিষ্ট নিকণ। 


আধুনিক সাহিত্যে ফার্সী ছল্দ_-সত্যেন্্রনাথ বাংল! ভাষায় 
আরবী-ফাসী ছন্দও অন্থুকরণ করিতে চেষ্টা করেন। আরবী-ফাসী 
ছন্দে বর্ণ অর্থাৎ হরফ এবং বর্ণাশ্রিত ধ্বনি গণন1 করিয়া ছন্দ নির্ণয় 
করা হয়। ইহাতে পাঁচটি অথব! সাতটি বর্ণে এক একটি পর্ব গঠিত 
হইয়! থাকে । বাংলা ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথ রচিত ফার্সী ছন্দ বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যায়, তিনি ফারসী ছন্দ-শান্ত্র অনুসরণ করিয়া এ লকল 
কবিতা রচনা করিতে চেষ্টা করেন নাই। ফাসী ছন্দের সুর অনুসরণ 
করিয়া তিনি বাংল শব্দ বসাইয়! গিয়াছেন বলিয়া! মনে হয়। সেজন্ত 
কবিতাটি ফার্সী ছন্দে লেখা, একথা বলিয়! না দিলে দেশজ ছন্দে রচিত 
কবিতা পড়িতেছি বলিয়া! মনে হইতে পারে। তাহার “কবর-ই-নুরজাহান” 
কবিতার গোড়ায় তিনি ফারসী ছন্দে রচিত ছুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
এ কবিতাংশের ছন্দের সহিত ছন্দ মিলাইয়া বাংলা কবিতাটি পড়িতে 


৯২৫৪ বাংল! ছন্দ 


হইবে, ইহাই কবির অভিপ্রায় । বাংলা লিপিতে ফার্সী ছন্দের বৈশিষ্ট্য 
বুঝা কঠিন । মূল ফার্দী কবিতাটি পঞ্চ বর্ণাম্ক ছন্দে রচিত। সত্ন্র- 
নাথের বাংলা কবিতাটি পঞ্চব্ণাআ্বক করিয়া লিখিলে এইরূপ দাড়াইবে 2 


আজকে তোম1(য়) | দেখতে (এ)লাম | জগৎ আলে | নুরভাহান 


এই কবিতাটিতে অধিকাংশ পর্েই পাচটির অধিক বর্ণ ( ও ধ্বনি) 
ব্যবহৃত হইয়াছে । সেজন্ত সত্যেন্্রনাথের এই চেষ্টা খুব বেশী সাফল্য- 
মণ্ডিত হয় নাই। 


বাংল সাহিত্যে ইংরেজী ছন্দ -ভাষ! এবং জীবনযাত্রার অন্তান্ 
উপাদানের ভিত্তিতে মানব সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্টীতে বিভক্ত করা! 
যায়। এইরূপ ছইটি মানব গোষী পরস্পরের সংস্পশে আসিলে তাহাদের 
ব্যাবহারিক জগতে, ভাবজগতে ও ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে আদান-প্রদান হওয়া 
খুব স্বাভাবিক । খ" গ্রহণের প্রকৃত উদ্দে অভাব পুরণ করা। মানুষ 
সহজে তাহার কালচার ব।৷ গোষ্ঠীগত জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি ত্যাগ করিতে 
ইচ্ছুক হয় না। কিন্তু অভাব-পুরণের জন্ত অপরের কালচার হইতে 
উপাদান আহরণ করা শাশ্বত কালের ধর্ম। উনিশ শতকে 
ইয়োরোপীর সাহিত্যের ভাণ্ডার হাতে পাইয়া! আমরা আমাদের সাহিত্যের 
পৈন্ঠ অনেক পরিমাণে দূৰ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু লক্ষ্য 
করিলে দেখ! যাইবে, পরের দিনিষ হুবহু নকল না করিয়া তাহ! স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করিয়া! লইতে পারিলে তবেই তাহ। দেশীয় এতিহ্ের 
সহিত শিশিয়া দেশীয় স্ম্পদ্‌ বলিয়া পরিগণিত হত়্। সেজন্ত মধুস্দন 
অমিত্র ছন্দ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ইংরেজী 71271 ৮৪:5৪-এর 152707910 
[051069096661-গঠন অন্গকরণ করিতে চেষ্ট। না করির। শুধু এ শের 
প্রবহমাণতা "ও অমিত্রাক্ষরত। গ্রহণ করিয়৷ তাহ বংলার নিজন্ব পয়ার 
পংক্তিতে প্রয়োগ করিলেন। সেইরূপ রবীন্দ্রনাথও অশত্রংশ ছন্দ 


বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী ছন্দ ২৫৫ 


গ্রহণ করিলেন, কিন্ত এ ছন্দ অবিকল নকল করিতে চেষ্টা না করিয়! 
বাংল। ছন্দের সহিত ইহার সামঞ্জহ সাধন করিয়া লইলেন। সেজগ্ 
মধুস্দীনের অমিত্র ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ত্বিতীয় স্তরের শুদ্ব-প্রাৃত ছন্দ 
খাটি বাংল! ছুন্দ। অপর পক্ষে, পদাবলাকারগণ ব্রজবুল ছন্দে 
অপভ্রংশ জন্দাদশের অবিকল অন্থুকরণ করিত ঠেষ্টা করায় 
তাহাদদের রচনায় ছন্দের স্বাভাবিকতা পাওয়! যায় না। এই শেণীর 
ছন্দকে থম স্তরের শুদ্ব-প্রাকৃত ছন্দ বল! হইয়াছে । বুন্ুছন্দকে বাংলায় 
রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা সত্যেন্্রনাথের রচনাগ্র কিছুট। সাফপ্য লাভ 
করিলেও ইহা! এখনও বাংল! ছন্দ হইয়া উত্তিতে পারে নাই। দেইবপ 
ফারসী ও ইংরেজী ছন্দও বাংলায় এখনও কোন শ্বীরুত রসধার! প্রবর্তন 
করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহা সত্বেও স্বীকার কবিতে হইবে, বাংলায় 
স্কত ছনোর হ্যা ইংরেজী ছন্দ রচনাতেও সতোন্্রনাথের সাফপ। 
উল্লেখষোগ্য | 


আধুনিক যুগে ছন্দালোচন! 


উন শতক--উানশ শতকে কবি ও ছান্দশিকগণ বাংল! ছন্দের 
শাঠন সম্বন্ধে লিখিত ভাবে আলোচনা করিতে আরস্ত করেন। এই 
শতকে বাংলা ছন্দ সম্পর্কে যে-কয়টি পুপ্তক প্রকাশিত হয়, তাহাদের 
মধ্যে লালমোহন বিগ্ভানিধি রচিত '“কাব্যনির্ণয়” সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 
কবি হেমচন্দ্রের কে;ন কে।ন কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতেও বাংল, ছন্দ সম্বন্ধে 
আলোচনা পাওয়া যাইবে । এই বুগে বাংলা ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার 
সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার শত্রপাত হয় । কিন্তু সকঙগেই সংস্কতের 
আদর্শে বাংলা ব্যাকরণ, ছন্দ ও 'অলঙ্কারের পর্যালোচনা করিতে থাকেন। 
তাহার ফলে বাংল! ভাষা, ছন্দ 'ও অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যগুপি অনেক ক্ষেত্রে 


২৫৩ বাংল! ছন্দ 


তাহারা ধরিতে পারেন নাই। উনিশ শতকের ছন্দালোচনায় এই; 
ক্রটি সহজেই ধরিতে পার! যায়। যেমন, তখন সংস্কৃত বৃত্বছন্দ ও. 
জাতিছন্দের অনুকরণে বাংল! ছন্দকেও অক্ষরছন্দ ও মাত্রাছন্দে বিভক্ত 
করা হইত, এবং সংস্কৃত ছন্দের পংক্তি-নির্ভরতার আদর্শে বাংল! ছন্দের 
গঠন নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইত। অর্থাৎ, পদ্ভের এক একটি পংক্তিতে 
কয়টি অক্ষর (তাহাদের মতে হরফ") বা মাত্রা ব্যবহৃত হইয়াছে» 
তাহাই ছিল তখন প্রধান লক্ষ্য । প্রচলিত দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দকে সে, 
যুগের ছান্মসিকগণ ২৬ অক্ষরের ছন্দ বলিয়া অভিহিত করিতে 
দ্বিধ/ বোধ করিতেন না। সংস্কত ছন্দ-শান্ত্রের প্রভাবে পড়িয়৷ বাংল! 
ছন্দে পর্ব ও পর্বাঙ্গের মূল্য তাহারা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন, 
নাই। 

বিশ শতক-_বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে সবুজপত্রে (জো, 
১৩২১) রবীন্দ্রনাথ নবধুগের ছন্দালোচনার সুত্রপাত করেন এবং এ দশকেই, 
শশাঙ্কমোহন লেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও সত্যেন্্রনাথ দত্তের কয়েকটি. 
ছন্দ-সম্পকিত রচনা বাংলা ছন্দের আলোচনায় নৃতন আলোকপাত 
করে। পরে, বিশের দশকে শ্রীবুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও ত্রিশের দশকে 
শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বাংল! ছন্দ সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণ৷ করিয়া, 
বাংলার নিজন্ব ছন্দ-শান্ত্র প্রণয়ন করেন। এবং চলিশের দশকে 
মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য বাংল৷ ছন্দের গঠন 
ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ববর্তী গবেষকগণের কতকগুপি অস্পষ্টতা দূর করিতে, 
চেষ্টা করেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বাংলা ছন্দ-শান্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এখন আর আমর! পিঙ্গল-ছন্দ-হত্রের আদর্শে বাংল! ছন্দের গঠন নির্ণয়, 
করিতে চেষ্টা করি না। 

গত পঁচিশ বৎসরে বাংল! ছন্দের বিভিন্ন দিক লইয়া বহু আলোচন! 
ও বাদাঙগবাদ হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের পুর্ণ খিবরণ দেওয়া এখানে, 


উপসংহার ২৫৭ 


সম্ভব নহে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ভঙ্গ-প্রার্কৃত ছন্দের গঠন ও 
বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করিয়াই অধিকাংশ বাদামুবাদ উৎপন্ন হইয়াছে । এই 
গ্রন্থে ভঙ্গ-প্রাকৃত ছন্দের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা! করিবার সময় আমর! এই গোষ্ঠীর ছন্দ-স্ম্পকিত অনেকগুলি 
প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আরবী-ফাসী ছন্দ হরফ- 
গো ছন্দ। সম্ভবতঃ ইহারই অনুকরণে মধ্য যুগের শেষ দিকে পয়ার- 
জাতীয় ছনাকেও হরফ-গোণা ছন্দ বলিয়! গণ্য করা হইত, এবং সংস্কৃত 
ছন্দ-শান্ত্রের প্রভাবে পড়িয়৷ ইনার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'অক্ষরছন্দ'। 
এই গোষ্ঠীর ছন্দকে বর্ণছন্দ ( অথাৎ হরফ গোণ! ছন্দ ) অথবা 'অক্ষরছন্দ 
বলিতে বাধা কোথায়, 'এ সকল কথ! পূর্বে আলোচনা কর! হইয়াছে। 
শুধু ভঙগ-প্রাকূত ছন্দ নহে, ভন্থান্ত শ্রেণীর বাংলা ছন্দ যে প্ররুত পক্ষে 
মাত্রাছন্দ, এই সিদ্ধান্ত নিভূরল বলিয়া মনে হয়। 


উপসংহার--এখন ছন্দতত্ব ভাষা-গবেষণার অঙ্গীভৃত বিষয় বলিয়া 
গৃহীত হইয়াছে, এবং ছন্দের গঠনে উচ্চারণ-কাল, স্বরাঘাত, স্বর ও 
উচ্চারণের অন্ান্ত বৈশিষ্ট্য কতটা কার্যকরী হয়, তাছ1 বৈজ্ঞানিক যঙ্গের 
সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইতেছে । আমরা এখনও 'অতটা 
অগ্রসর হইতে পারি নাই, সত্য। আমরা পিঙ্গল-ছন্দ-সত্রের প্রভাব 
এড়াইয়। বাংল! ছন্দের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুত্রপাত করিতে সমর্থ 
হইয়াছি, এই প্স্ত বলা যায়। এই ব্যাপারে বাংলা দেশ কতদূর অগ্রপর 
হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে সংক্ষেপে ও এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে 
বিবৃত করা হইল। জ্ঞানের রাজ্যে কোন বিষয়ে “শেষ কথা" কেহ 
বলিতে পারে না। আমিও এপ স্পর্ধা করি না । 


১৭ 


সপ্তম অধ্যায় 
বাংল ছন্দের বিশ্রেষণ 


বাংল! ছন্দের উপাদান চারটি অক্ষরের মাত্রা পর্ব (ও পর্বাঙ্গ ), 
চরণ (বা পংস্তি' ) এবং শুবক বা চরণ-গুচ্ছ। সুতরাং বাংল ছন্দ 
বিশ্লেষণ করিয়া ছন্দোলিপি প্রস্তত কঠিতে হইলে এই চারটি বিষয়ে 
আলোচ্য অংশের বৈশিষ্ট) কি কি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া! দেখাইতে 
হইবে। আমর] নীচে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম , স্বরাঘাত বা পর্বাঘাত 
সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, সেজন্ শুধু প্রথম পংক্তিতে তাহার ইঙ্গি» 
দেওয়া হইল £ 
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মস গু শ ০৬ সে 5৪ 
(১) এ: আসে : | অতি : ভৈরথ | হরষে ] 
ও ৬০0০০ 09০ চেক ১ 0১ 
জল : পিঞিত | শ্মিতি £ সৌরভ | -রস্তমে এ 
০ ০ হট 09 সণ টি 7 0৩৬ 
ঘন গৌরকে |নব যৌবনা | বরষা ] 
ও ৫ টি ৩০৬ 
শ্যাম "গম্ভীর লরসা! | 
ও ০ চা, ডি হট ৬৬ 


উর গর্জনে | নীপ মঞগ্ররী | শিহরে, ] 


0৬ ভাটি ০৩ ৮ 06৬ 

শিখী দম্পতি | কেকা কোলে | বিহবে। ] 
৩ চর উ ১৬ 
দিগ. বধু “চিত | বসা, 

০0৬ জী তে ০6 সি ৬ 


ঘন গৌরবে | আসে উন্মদ | বরহা।। 


বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণ ২৫৪ 


মাত্রা-পদ্ধতি-মৌপিক অক্ষর লখু, যৌগিক অক্ষর গুরু। 


বা 


পবাঙ্গ--২+৪ অথবা ২+২+২ মাত্রার । 


পরব--ছয় মাত্রার; শেষ পর্ব আগাগোড়া অপুর্ণ। 
চরণ-৬ +৬7৩১ ৬4৬৩১ ৬+৬+৩, ৬4৩) 
৬+৬+৩, ৬+৬+৩, ৬1৩) ৬+৬+৩। 


স্তবক--ত্রিপর্দী ও হবিপদী মিশ্রিত দুইটি গুচ্ছের »ম্পৃক্ত স্তবক । 
শিত্রাঙ্ষর-বিষ্থ।স-- কক খখ গগ খখ। 
শ্রেণী _ছ্িতীয় শুবের শুদ্-প্রাকত ছন্দ । 


] ] | 
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২৬৪ ংল৷ হন্দ 


মাত্র।-পদন্ধতি--মিশ্র 

পর্বাজ--৩+৩ মাত্রার ; মাঝে মাঝে ২+৪ বা ৪২ মাত্রার । 
পর্ব-ছয় শাত্রার ; শেষ পর্ব আগাগোড়া অপূর্ণ। 
চরণ_ত্রিপধিক ; প্রতি পংক্তি ৬+৬+৩ মাত্রার । 
স্তবক--অষ্টক। মিত্রাক্ষর কখগগগখঘখ 

শ্রেণী--দেশজ ছন্দ ( ষণ মাত্রিক ) 


তা রা 
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পি রত 
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আবার ; চেতনা ; হয় | চকিতে।। ] 


মাত্রা-পদ্ধতি-শন্দাস্ত যৌগিক অক্ষর গুরু, অবশিষ্ট অক্ষর লঘু? 
দক্ষিণ ও অঞ্চল" শব (এবং 'পবন' শকটিও) 'দৃক্ষিন্ঠ অঞ্চল ও. 
'পবন'_:এইভাবে ছুই অক্ষরের করিয়া পড়া যাইতে পারে। 

পর্বা্-+৩+4৩+২ মাত্রার ; মাঝে মাঝে ৪+ ৪ মাত্রার । 

পর্ব--৮ মাত্রার; শেষ পর্বটি আগাগোড়া অপূর্ণ। 

চরণ--চতুষ্পিক ; প্রতি পংক্তি ৮+৮+৮+৩ মাত্রার | 

গুচ্ছ-_ধুগ্মক । 

শ্রেণী--ভঙ্গ-প্রাককৃত ছন্দ । 


প্রসঙ্গ-সূচী 
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